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আর্ধ্যভূমি ভারতবর্ষ অতি প্রাটীনদেশ, স্বরণপ্রসু সর্বহিধ ভোগসখের আলাস 
মি, মানব ও দেবতার তপস্যাস্থান, ভরতে আব্যজাতির শ্েষ্ঠত্, গৌরধ ভুবন- 
বিখ্যাত, আধধ্যধন্মমন্ুষ্য জগতে শ্রেষ্টধন০ সেই ভারতভমি এখন ও বর্তমান, 
মেই ভারতের আধ্যজাতি আজি€ বিদামান, আধ্যধন্মের এখনও মাহী স্ব কীর্ন। 
কিন্ত চঃখের বিদয় তারতভূমি এখন আর ভারতের আধাজাতিত পক্ষে রডঠামঃ 
সুখড়মি নাই। ভাবতে? আর্াগাতি এখন আর জগতের শ্রেষ্টজাতি নয়, 
জগতের শীর্স্কানীয় ও নমস্ত নয়, আধ্যধন্্ট এখন আর সমগ্র মানবজাতির 
নিকট শেষ্ঠধন্মমনয়, সমগ্র মানলে আদবণীয় আচবশীয় নয়, ভারতের স্তান 
মাহাত্মা এখন লুপ্ু হয় নাই, যতদিন ভারতের অস্তিত্ব থাকিবে তঞ্দিন স্তাম 
মাহাজ্মা লুপ হইবার নয়, পরস্থ ভাবতেন আধাজাতির "আর সে বিদ্যা, বুদ্ধ | 
এশধ? সামর্থা পরাক্রম ও প্রভাব নাই। যেন সমস্ত সদ্গুণ শেষ্টগুণ [ৎদুপ, 
অপ্রকাশিত, অস্তরনিভিত । শআধ্যবশ্র্র নিধ্বীধ্য মলীন, এপ বিপধায়ের 
কারণ কি! ভারতের পরিচিত বর্তমান আগ্যজাতি উত্তর কবিবেন--যুগমাহাত্মা। 
কাঁলপ্রভাব, কলির অপিকারু একালে ভারতের আধাজাতির প্রভাব বিললুপ 
হইবে, আয্যপন্ম বিনষ্ট প্রায় হইবে, জিজ্ঞামা) মানব সমাজ, মইম্যধণ্। ননুষ্োর 
দোষে নষ্ট না ছইয প্ুন্ধ কালের দোষে নষ্ট হই] হেল! কালের সঙ্গে ম্ঠযোর 
এই মাত্র সন্বন্ধ দেখিতে পাই, কাল আপন ভাবে নিনপিত আদেশে নিতা 
কঙাবে চলিতে থাকে, মচষোর বর্ভব্য অকর্ধবা, ভাল মনা, হচ্ছা নিন 
কোন বিষেরই অপেক্ষা রাখে না, কাহাফেও কখন কিছু বলে না, কাহাবও 
কথন কোন কথা শুনে না, তাই কাল নিভা, কালেব গতি অপবিবর্ধনীয়। 
যুগ মাহী স্ত্া, কাল প্রভাব, কলির অধিকার শুদ্ধ ভারতের জন্য, এই কা 
শুনিলে প্রাথে বড়ই কষ্ট হয়, হাদ্য অবিশ্বাসী হয়, ধন্মঁ অসম্পূর্ণ হয়, ঈশবব পক্ষ- 
গাভী হন, শান্ত সন্কীর্ণ হয়। সমগ্র মানবের শর্ট নিয়ন্্রা এক, মানবের ধর্ম একা) 
মাণদের শা এক) উপাস্য এক ইতর প্রানী ও মস অজেধ) ইতর গ্াণী 


৪৮৩ 


স্বভাবিক ব1 সাধারণ নিয়মাধীন, সাধারণ বুভ্তি সম্পন্ন, মনুষ্য স্বাভাবিক রুত্তির, 
সাধারণ নিয়মের 'প্রতিপালনে € পরিচালনে স্বাধীন ভাবে সক্ষম, তজ্জন্যই 
মন্তষোর ভাযা, পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহ!র, সমীজ ও নিয়মাদিতে পার্থক্য দেখিতে 
প[ওর] যায়| মনুষ্য, মন্ুযোর আঙ্ট! নর, মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তিরও স্থষ্টিব তা নয়,* 
তবে মনুষ্োর সৃষ্টিকর্তা কে, কি উদ্দেশে মনুষ্য স্্ট হইয়াছে, কি গুণে মন্্রধয 
প্রাণী জগতে শ্রেষ্উজীব, মন্ুুষাজীবনের কর্তব্য কি, মনুষ্যের আরাধ্য কে, মনুষ্য 
এই সকলের বিচার মীমাংসায় সক্ষম। মনুষ্য জগতের উদ্দেন্ত, কর্তব্য, উপাস্য 
কখনও পৃথক্‌ পৃথক হইতে পারে না, যে শক্তি বা নিয়ম দ্বারা মন্গয্যের উদ্দেহ্য 
নিণীত হয়, কর্তব্য সাধিত হয় ও উপাস্য প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই মানবের সাধারণ 
বা সনাতন ধঙ্ম, স্থতরাং এক । প্রাচীন কালে ভারতের আধাজাতি মানবের 
নেই সাধারণ ধন্মের আবিক্ষার, প্রচার, আলোচনা ও অভ্যাসে নমর্থ ও সিদ্ধ 
ছিলেন, তাই ভারতের আধ্যজাতি জগতের শ্রেষ্টজাভি, আধ্যধষি অত্রান্ত, 
ত্রিকালভ্, আধ্যধন্মবজগতের অেউধন্ম যতদিন 'ভারতে আধ্যজাতি স্বধন্ম নংরক্ষণে 
সমর্থ ছিলেন, ততদিন ঠাঙ্থার। জগতের নমন্য ছিলেন ও ততদিন ভারত স্বাধীন, 
পুতধাম, দেবার বিচরণ ৪ বিহার ভুমি, দেবতার লীনা ক্ষেত্রছিল। আর্ধ্যজাতির 
দ্বধন্ম শ্রয়, কম্মজীবন ও ধন্মভাবে কর্ভৃত্াভমান ও অতঙ্কাব জন্মিতে থাকিলে 
ক্রমে আধাজাতির আত্মবিস্থৃতি ঘটিতে লাগিল, সুতরাং ধশ্ম৪ মলিনতা প্রাপ্ত 
হইঈল। '্সাধ্াতির চিনুচাঞ্চলা, মনোমালিন্ক, দেহপৌর্বল্য ঘটতে থাকিলে 
ধন্মের উচ্ছ লতাহেতু সমাজশৃঙ্খল ও নষ্ট হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ভারতের 
স্বাদীনতা বিলুপু হইল, ভারত পরাধীন হইল, বিধশ্ু বিজাতীয় রাজার অধি- 
করে চির প্রতিষ্ঠিত আধ্যধন্সের বিপ্লব উপস্থিত হইল, আধ্যগণ ক্রমে ক্রমে 
অধিকতর নিস্তেজ, ক্ষমভাহীন, সম্্ীণন্থদয়, স্বধম্মচাত ও স্বার্থপর হইয়| 
উঠিলেন, বনছ্কালের অদীনতানিবদ্ধন উদারচেতা জগদ্িতৈষী ধন্দপরায়ণ 
মানব শেই ভারতের মর্ধ্যজাতির জাতীয়তা, সফাজ ও ধম্ম একেবারে বিশৃঙ্খল 
সঙ্থীর্ণ, স্থা্পির ও মলিন ₹ইয়া গেল, সনাতন আধ্াধন্ম বিলুপু হইল ॥ চরিত, 
কম্মজীব্ন ও দ্টান্ত অদশ্য হইল, আর্ধাজাতির উন্নত জীবন শুদ্ধ মুখে কীন্তিত 
হইতে লাগিল, সনাতন ধন্মের উপদেশ, রহস্য ও অনুশীলন, চরিত্রগত, কম্মগত 
এবং অন্ুভব/নদ্ধ পুচিয়া গিয়া কেবলমাত্র গ্রস্থগত থাকিল, অতীত গৌরব ও 
ভঅীঠকীর্টি বার র।খিবার উপাধ কেবল উপদেশপূর্ণ শ্রস্থ প্রচারে পরিণত 
হইল, খ্রন্থধিস্থার হহণে অন্ত শা হইল, ঝ/জিগিত প্রশংসালাভের বাসন! 
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ক্রমে বলবতী হইল, অপংখ্য শাস্ত্রের অনংখ্য মত প্রতিপন্ন হইল, অবশেষে আত্ম 
বঞ্চনা! ও লোকপ্রতারণ। হৃদয় অধিকার করিল, বিভিন্ন শাসঙ্বের বিভিন্ন 
মত ভেদরহিত অদ্বৈত পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রচারিত হইল, 
জগন্মস্ুলবিধাতা সদাশিবের ও অগন্ধাত্রী শক্তির শ্রীমুখনিঃ্কত বলিয়া 
বিঘোধিত হুইল, যাধতীয় শান্ত অন্রান্ত, ত্রিকালজ্ঞ, ধযিবাক্য বলিয়! প্রচারিত 
হুইল? গ্রস্থপাঠ ও গ্রন্থশ্রনণের ফলশ্তি রুচিত্ হইলে উপায় উদ্দেস্ত্যে পরিণত 
হইল, গ্রস্থই দেবতা হুইয়! ঠাড়াইলেন, কলে অধর্মপ্রভাষে ধর্ম গুহা আশ্রয় 
করিলেন, অসতোর বিস্তারমাহায্যে সত্য অপ্রকাশিত হইল, শান্গ অনস্ত, 
অসংখ্যপথ প্রদর্শক মহা জটিল, দুর্গম ও ছুর্বোধ হ্ইয়া পাঁড়ল; তাই বহুকাল 
পূর্বে ধম্ম্পূত্র সত্যপরায়ণ রাজ যুধিষির ছন্সবেশী শরীরী বকরূপী ধর্ের 
“পন্থা কি এবং ধর্ম কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে শান্ের ও পর্ষের তাৎকালিক 
অবস্থা দেখিয়! বড়ই আক্ষেপগে বলিয়! ছিলেন “বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্বৃতয়ো বিভিন্নাঃ, 
নাসৌ মুনির্ধস্ত মতং ন ভিন্নম্‌ ধন্মস্য তবং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনে। যেন গতঃ, 
স পন্থ!” অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেষ্ অভ্রান্ত সত্য ঈশ্বরের বাক্য হইলেও মানবের 
চিত্তদৌর্বল্যে ও স্বার্থপরতা বিভিন্নমতপ্রতিপাঁদক হইয়া পড়িয়াছে। স্মৃতি, 
যদ্থার! মানব কর্তব্য কণ্্শ করিতে উপদিষ্ট ও সক্ষম হয়, ঈশবাদেশে নিয়মিত 
শঙ্খল! রাখিতে সমর্থ হয়, লেই স্তৃতি মাননের কর্তৃত্বাভিমানে জড়িত হইয়। বি!ভন 
পথ প্রদর্শন করিতেছে, বেদের নাম শ্রুতি অর্থাৎ ভগবান ঘাভ! আদেশ করিয়া- 
ছেন তাহ! শ্রবণ করা! এবং স্থৃতি অর্থে সেই উপদেশ শ্মরণ কর, সুতরাং এই ছুই 
শাঙ্গে মানুষের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই বা মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই, 
যিনি ছুঃখে অনুদ্িগ্নমন, সুখে ম্পৃহাশূহ্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিহীন এবং 
স্থির বুদ্ধি 'অথবা ধিনি সংলীনমানস অর্থাৎ যাহার মন ভগবানে লর প্রাপ্ত হইয়াছে, 
যিনি ত্রদ্ষানন্দে বিভোর হন এইরূপ ব্যক্তিকে শান্সে মুনিপর-বাচা করিয়াছেন 
স্থৃতরাং মুনি দিগের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মতভেদ থাকিতে পারেনা, সাধারণ 
মন্থুযোর বিভিন্ন বুদ্ধি নিকটে মুনিমত ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অগত্যাই বলিতে , 
হয় শান্ত্রপাঠে ধর্মের তত্ব নির্ণয় স্থকঠিন এবং মহাজন যে পথে গমন করিরাছেন 
তাহাই প্রশন্ত পথ, মহাজন অর্থে যিনি বেদের ও স্মৃতির যথার্থ রভস্যবেন্তা বা 
মুনিলক্ষণানিত, অতএব শান্তর ছাড়িয়া দিয়! এরূপ মহাক্সনের শরণাপন্ন হও, কাগেই 
এই শান্্বিপধায়ের কুচনা বনৃকাল হইতেই আরস্ত হইয়াছে; তবে হুধিষটিরের 
পুর্সোন্ত উত্তরে বুঝ! ঘায়। ঘেন তখন শাস্ের বিপর্ধায ঘটিলেও 'মাদ* পুরুষের বা 
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মহানের অভাব ঘটিত না, বর্তমান সময়ে মহাজনেরও পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে এবং 
সেই অভাব ঘটিবার একমাত্র কারণ ভারতের অধীনতাশৃঙ্খল, ধণ্মপরায়ণ সত্য 
“সেরী, সাধক সিদ্ধের পালনকারী, রক্ষাকারী এবং পুঙ্জাকারী আধ্যরাজ বন্থ 
দিবস পূর্বে ভারতে অনৃশ্ঠ হইয়াছেন, সেই ন্ন্তই ভারতের উপস্থিত সময় ছুঃনয়, 
অবস্থা বড় শোচনীয়) আর এক কথাও বলিতে হয়, যদ্দি কেহ এমন 
প্রশ্ন করেন, যুধিষ্টিরের সময় ভগবান শ্রীকুষ্ণের অবতার, সুতরাং তখন ধর্ধের 
অবস্থা, শাস্ের দশী মন্দ হইবে কেন? কিন্তু যে শাস্ত্রে যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, 
সেই শাঙ্সে ভগবানের উক্তি *যদা যদাহি ধর্শস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্নাঙ্থানমধর্মম্ত তদাত্মানম্‌ স্জাম্যহম্‌ ॥ পরিতাঁশায় সাধূণ।ম্‌ বিনাশায় চ হুন্কৃতাম্‌ । 
ধা্সংস্থাপনা৫থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” যখন যে যুগে যে সময়ে ভগবানের 
খঅবতারের আবশ্যক হয়, তৎপুর্কে ধর্মের গ্লানি, অধন্মের অক্যু্থান' সাধুদিগের 
যন্ত্রণা ও 'অসাধুর অত্যাচার স্বতঃসিদ্ধ সংঘটন। আগে শান্ত্রম্যাদালজ্ঘনে 
ধষ্ম্লানি না ঘাটলে, অসাধু কর্তৃক সাধু দিগের নিগ্রহ নাঁ হইলে, ভগবানেৰ 
প্র'ণে আঘাত লাগে না, জীবের উদ্ধার জন্য জীব সাজিয়! জীবের পরিত্রাণ 
কবিতে, ভক্তের বাসনা পুর্ণ করিতে ভগবানের অবতার হয় না। কি সতা, কি 
জেতা, কি ছাপর কি কলি সকল যুগেই সাধারণ মন্গুষ্যের কম্মদোষে, বুদ্ধিদোষে 
ধণ্-মানি, অধর্ধ বিস্তার ঘটয়। থাকে ! নেই জন্যই ভগবানের বভবার অবতীর্ণ 
তইবার আবহাক হয়। স্থ্টভীব ভগবানের, জীব উৎপথগামী ভইলে ভগবানের 
প্রাণে বড় ব্যথ৷ লাগে, তাই দয়াময় উৎপথগামী জীবের দশা মোচন ন। করিয়। 
থাকিতে পারেন না। তাই বলি, বতই ভারতের ছু্দিন হউক না কেন, যতই 
ভারতে ধশ্ম্রচারক আধ্যঞ্থযির অভাব থাকুক না কেন, অংঘ্যধশ্ম গ্রতি- 
পালক রাজার অভাব ঘটুক না কেন, কিন্ত ধন্মসংস্থাপক ভক্তরক্ষক ভগ- 
বানের ত অভাব ঘটিবার নয়। সুথের অগ্তে ছুঃখ ও ছুঃখের অস্তে সুখ চিন্ 
ও"সিদ্ধি, শাস্ত্র এত বিপধ্যয় সত্বেও আর্য্যধর্মের। আধ্যজাতির নাম এখন ও 
বিলুপু হয় নাই । এখন ও সম্মতি একেবারে ধ্বংস হয় নাই, এখন ও অতীত 
গৌরবের স্থানে স্থানে ম্মৃতিচিহন জীবন্ত বর্তমান রহিয়াছে এখনও সনাতন 
খশ্মের জাগ্রতমুক্তি কত্ত কত সাধু মাস্ম! নদী পর্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া বাখিত 
হৃদয়ে আর্মাভুমির, আর্ধাজাতির, আর্ধ্যধর্শের দ্রববস্থাঁ ভগবানকে নিত্য 
নিবেদন করিতেছেন; উর্ধদৃষ্টে ভগবানের আবির্ভাব প্রতীক্ষা কবিতেছেন। 
এখনও স্হান গাগাইঙ। কঙ্কালমাত্রাপশিষ্ট ভারতের আধ্যজাতি প্রাচীন গৌরব 
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জগতে কীর্ভুন কবিভে, প্রচার করিতে একেবারে বিরত হুন নাই, এখন ও 
জগতে সনাতন আরধ্যধর্মের শ্রে্ঠত প্রতিপাদন করিতে অনেক আধ্যসম্তান 
জীবন সঙ্কর করিতেছেন কিন্তু অদ্যাপি ও কৃতক্ার্ধা না হইবার কারণ__ভারতের 
জন্য, জগতের জন্য, ধর্মের জন্য যথার্থ রহসা, পূর্ণ নত্য বর্তমান কোন আব 
সন্তানেরগহদয়ে বিকশিত প্রকাশিত হর নাই । সত্যপূর্ণ হৃদয়ে আর্ধাসস্তান কেছ 
আর্য মাহাত্ম্য, আযণ্যধর্দ্দ আব/শান্ত্র ভগতে প্রচার করিতে প্রয়াসী ও অগ্রসর 
হন নাই। 

সত্য চিরসত্য, খণ্ডিত হইবার নয়। বুকাঁল ধরিয়া আয্যচরিরের 
ইতিহাস পযযালোচনা কৰিঘ1, নানাবিধ ধন্মু শান্তর ও পুরাণ পাঠ করিয়া, ধঙ্খোর 
সারোদার ও রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হই নাউ, সনাতনধন্ধব খ,জিয়! পাই নাই, 
শ্রেষ্ঠ আধজাতি বুঝিতে পারি নাই, অনেক পাগুত, ধর্ম প্রচারক, পরিচিত সাধু 
মন্ন্যাসীর মুখে ধন্দকণ। শুনিয়া প্রাণে তৃপ্তি পাউ নাই, ববর্ষ কাটিয়। গিয়াছে, 
উত্তরোত্তর উন্নতি ন! দেখিয়া যেন অবনতি মনে করিয়াছি, সৎকাষে?র বু বিক্ন 
দেখিষাছি, সাধু চরিত্রের বিপরীত শব্র প্রত্যক্ষ অন্ুভব করিয়াছি, তথাপি প্রাণের 
আকাঙ্খা, (চির উচগ নিবৃজ হয় নাই । কাতর হইয়া, সঙ্থল্প করিয়াও যেন সে 
আকাঙ্। একেবারে ত্যাগ করিতে পারি নাই । হঠাৎ কাহার অশীর্বাদে, কাহার 
কুপায়, কোন্‌ পুণো, দৈব প্রেরণার প্রণেদিত হইরা যেন দেখিতে পাইলাম, 
আয'শান্ত্রসাগরে সনাতন ধন নিমজ্জিত রহিয়াছে, উদ্ধারও বড় সহজ, সহজেই 
সংগ্রহ করিলাম, অন্বেষিত বস্তলাভে প্রাণে অপরিামত আনন্দ জন্মিল, জগতে 
নমভাবে বিতরণ করিতে প্রবৃত্তি ও সংকল্প আনিল, এবং বর্তমান সময়ে জগতে 
সনাতন আঘ্যধন্ম প্রচারেব সহজ পন্থা ও সর্ব জন্মের অনায়াসলভা ধর্মরহস্য 
গরস্থাকারে লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিল:ম | জানি, জগতে পূর্ব পূর্বব ধর্ম 
প্রচারকেরা অগ্রে নিজ নিজ জীবন্ত চরিঞ্র দেখাইয়! নিজ নিজ মত সংস্থাপন 
কারর! গিয়াছেন, বু লোকের আদর্শ হইয়া পুজিত হইয়াছেন, দৃষ্রাপ্ত না 
দেখিলে শুদ্ধ উপদেশে কাহারও প্রাণে তৃপ্তি বা বিশ্বাস জন্মে না, তবে গ্রন্থা- 
কারে ধন্ম প্রচারের প্ররাস কেন? কি গুণে লোকে বিশ্বান করিয়া, আদর 
করিয়। গ্রহণ করিবে ? তছুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি_ আমার নিজের চরিত্রের 
এমন কোন বিশেষত্ব নাই যে কাহারও আদশ হই, নিজের এমন কোন স্বাধীন 
মত নাই যে, কোন মত থণ্ডন করিয়। নিজ মতের শেষ্ঠত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু 
আমাব বিশ্বাদ ও ভরসা এই, আনি থে কাঁধ্যে ব্রতী হইয়াছি তাহাতে আমার 
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যোগ্যতার বিশেষত্বের কোন আবশ্তক নাই এবং মুলে ও অস্ত্রে কোন নীচ 
স্বার্থ সংযোজিত নাই । সংগৃহীত সামগ্রী সাধারণে বিতরণ করিতে যে সে 
সক্ষম) অধিকন্ত লামগ্রী যদি উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, মহোপকারী, সুথসেব্য ও আনন 
দায়ক হয়, তবে আদর করিম! কে না গ্রহণ করিবে । অনেকেই গ্রহণ করিবেন, 
যে স্বদয়ে সদসদের বিচার আছে, ভাল মন্দের তারতম্য আছে, মঙ্গল অমগগলের 
অনুভূতি আছে এমন হৃদয়ে নিশ্চয়ই স্থান পাইবে, আদর পাইবে এবং একবারে 
হৃদয়ে স্থান পাঁইলেই চক্লিত্রগঠন সহজ ও স্ুখসাধা হইবে। আবার, বিচার 
বিহীন, মোহাদ্ধ, স্বার্থপর, নঙ্কীর্বুদ্ধি বহু লোকের নিকট অনাদৃত, অগ্রান্থ হইলেও 
বিশুদ্ধ সত্য অসতে;: পরিণত হইবে না, শ্রেষ্ঠ নিকুষ্টত পাইবে না, নমসা ঘ্বৃণিত 
হইবে না, উত্তম অধম হইবে না। এক্ষণে ভগবতকৃপায়, প্রাগুরুর আশীর্বাদ, 
দৈবপ্রেরণায় যে কার্যে ব্রতী হইয়াছি, সমর আয জগতে আমার এই প্রার্থনা, 
এই ভিক্ষা! যেন তাহাদের কৃপায়, তাহাদের কল্যাণে আমার ব্রত সুসম্পন্ন হয় 
এবং শেষ বক্তব্য যদি আমার নিজদোষে বাঁ কোন অপবিএতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য 
বশত: সত্যের অজে কোন স্থানে কখন অসত্যচিহ্ন লক্ষিত হর, সত্যই তাহা 
মুছিয়া লইবেন, সত্যসেবী সাধু চরিত্রে সত্যহ প্রত্যক্ষ হইবে, গ্রন্থের কোন 
স্থানে ভ্রম বিরোধ সংযুক্ত হইলে সত্যসেবী আধ্যগণ যথাকালে তাহা পরিশুদ্ধ 


করিয়! লইবেন--কিমধিকমিতি! 


প্রীভোলানাথ শন্মা । 








আর্ধশান্ত্ে পরমেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য জন্থ নিজ মুদ্তিকে ভ্রিধা 
বিভক্ত করিয়া ত্রদ্ধা মূর্তিতে স্ষ্টি, বিষ মুদ্তিতে পালন, এবং রুদ্র মুক্তিতে সংহার 
করিয়া থাকেন, এবং প্রদ্ধার সষ্টি মানস স্ষ্টি বলিয়া! বর্ণিতি হইয়াছে, অর্থাৎ 
সথষ্টি বর্তার ইচ্ছমাত্রেই সমস্ত স্থষ্ট হইয়াছে । মনুয্যস্থট্টিকালীন ব্র্ধার ইচ্ছা 
এইরূপ ভাবে আধর্তশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে যেন তিনি প্রথম হইতেই খন বিভাগ 
করিয়া মনুষ্যকে স্থষ্টি করিয।ছেন এবং মানবস্্টি ব্রশ্মার গানস সৃষ্টি হইলেও 
মন্তুয্যের উৎপত্তি স্থান বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ত্রদ্ধার মুখ হইক্ষে 
্রাঙ্গণ' বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উক হইতে বৈশ্থা ও চরণ হইতে শৃদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। 
যাবতীয় জড় ও প্রাণী জগতেরই সৃষ্টিকর্তা এক, কিস্তু কোন পদার্থের, অপর 
কোন প্রাণীর উৎপর্তিষ্থান নির্দেশ না করিয়া শ্রদ্ধ মানবের উৎপত্তি স্থান 
নিদেশ করিবার কারণ কি এবং শ্রেণীবিভীগ করিয়াই বা মাচুষকে শ্ষষ্টি করিবার 
তাতৎপঘ্য কি? কৈ, অপর কোন প্রাণীবই ত এন্ধপ শ্রেহীবিভাগ কিয় 
আিস্যট্টিণ বর্ণন! নাই । এক শ্রেণীর মন্ষ। হইলে সৃষ্টির কি অঙ্গহানি হইত : 
ভারতেব মনুষ্য মধ্যেই ত শ্রেণীবিভাগ, বর্ণান্থুসারে কন্ম বাবস্থা । অপর দেশে 
এরূপ বর্ণ বিভাগ কর্শের বাবস্থা ন। থাকায় সে দেশের মনুষোর বা মনুষা সমাজের 
কি ক্ষতি হুইখাছে? ঘর্দি বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, তবে বর্ণ বিভাগ ঈশ্বরকুত 
বলিবার হেতু কি? ঈশ্বরকৃত হইলে জগতের যাবতীয় মানবসমাজে বণ 
বিভাগ থাক্ষিল না কেন? বিভিন্ন দেশের তিন্ন ভিন্ন মানব নমাজের ভিন্ন ভিন্ন 
সষ্টিকর্তা ও করনা করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এ সকল গ্রশ্্রের মীমাংসায় 
উপস্থিত হইতে হইলে প্রথমে দেখাযাক্‌, জগত্অষ্টা ত্রদ্ধা বে মশ্য্যস্তষ্টিকালীন 


২ মানব-স্থষ্টি । 


পুথক্‌ পৃধক্‌ গুণ বিশিষ্ট করিয়া ব্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণ স্ষ্টি করিলেন ও ভাহাদের 
বর্ণান্যায়ী পৃথক পৃথক কম্মণ বিভাগ করিয়া! দিলেন, আধ্ধাশান্ত্ের এই উক্তির 
সত্যতা বাঁ তাৎপ্ কিঃ সৃষ্টিকর্তার রূপ, আঁন্তত্ব, কার্য নহজ ইঞ্জয়গ্রাহা 
নয়, কল্পনা করিয়া [চদ্ভা করিয়াও প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, সেই জন্যই পরি- 
দৃশ্তমান জগৎ, মন্ুষা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, গ্রহ নক্ষত্র, ক্ষিতি, 
অপ তেজ মরুত, ব্যোম সমস্ত জ্টিকর্ঠার রূপ বাঁ দেহাংশ বলিয়া বর্ণিত হুয়। 
সব্বস্ষ্টা সর্বব্যাপী অদ্বিভীয় ঈশ্বরের দৃষ্ঠমান য!বতীয় জগৎ, প্র'ণী ও পদার্থ, কূপ 
বলিলেই ঈশ্বরের শ্বরূপপবিচয় যথার্থ বা পর্যাপ্ত হয় না। এই জগৎ ছাড়া 
যেআর কোন দ্বিঠীয় ৰা অধিক জগৎ নাই তারই বা গ্রগাণ কি? সে জগতে 
যে অপর কোন শ্রেষ্ট বা নিকৃষ্ট জীব থাকিতে পারে না তারই বা হেতু কি? 
শরন্ধ শান্কে অনংখা লোক অনন্ত ব্রঙ্গাশ্ড বর্ণিত হইয়,ছে) জুতরাং পরিদৃত্তমান 
জগৎ পরমেশ্বরের অংশ্ংণের ও বথার্য পরিচয় “ক না সন্দেহ তবে একাংশ বিষয়ে 
বিন্দঘাত্র সন্দেহ নাই, কেন না ভগবানের সত্থা বা শক্তিবিবজ্ধিত কিছুই হইতে 
বা থাকিতে পারে না ( শবষ্টভাহিষিদং কৃতস্রমেকাংশন স্থিতো জগৎ ইতি 
গীতা)। .এবম্বিধ পরমেশ্বরের ব্বরূপচিস্ত।, স্বূপদর্শণের লালস! মন্ঘা হৃদয়ে 
জাগরিত হইলে মানুষ কোন্‌ রূপে ঠাহার স্বরূপচিন্তা কারিবে, কোন্‌ পরিমিত 
প্রশান্ত মৌমা মৃষ্ঠিতে ভগবানের ব্যানারস্ট করিয়া ঠাহার অনস্ত অলৌকিক দিব্য 
বিরাট ত্রঙ্গ মুস্তির স্বরূপদশণে ব্রঙ্গানন্দে নিনগ্র হইবে, তঙ্জগ্য দয়াময় ভগবান 
মানবের প্রতি দয়! করিয়! নির্দেশ করিয়াছেন বে মানুষ কপই তাহার শ্রেষ্ঠ রূপ 
খবং সেই জন্যই মানুষ দেহ ধারণ কবিয়! ভগবান বা ভগবৎজনেব অব্তার 
প্রাধান্য বণিত হইয়াছে, তাই মানুষ হইয়া! মানুষকে অনাদূর বা নিরট বোধ না 
করিয়া আদর ও উৎকৃষ্ট বোধ করিবে এবং তাহ!ব দৃষ্টান্ত & জগতে এখন জলন্ত 
জীবন্ত নিয়ত প্রতাক্ষ হইতেছে । এখনও গানুন মানবের শিক্ষাদাতা, মাজৰ 
মানুষের অধিপতি, মানুষ মাঞ্ছনের উপাস্ত ও ইষ্দেবতা, ম্গষ্য আয়ে ভগবানের 
বিশেষ স্কান, মানুন দেহে ভগবানের বিশেব প্রকাশ, মন্তধ্য ইতর প্রাণীর ন্যায় 
সমভাবে, স্বাধীন ভাবে প্রত গুণ ছারা চলিত বা রক্ষিত নয়) ইতর প্রাণীর 
ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মের বা পদার্থের সম্পূণ” অধীন নয়; সাধারণ ভাবে ইতর 
প্রাণী অপেক্ষা অনেকাংশে নম্পুণ পরাধীন। একজন মন্ুয্য আপনার আহাবু 
বিহাও বাসগ্গান পবিচ্ছদ প্রকৃতি যাবহীয আবশ্যকীয় পদার্থের বা বিষরের একাই 
তাস সংগা বা সংগ্রহ কাঁগয়। উঠি. পারে না, অনোর সাহায্যে বা আখ্যা 


মানব-সৃষ্টি। ৩ 


একাত্তই লইতে হয়। শ্রমজীবীর কাধ্য করিয়া বাসের গৃহ নিম্মণ করিতে 
হইবে, জলপান বা ব্যবহার জন্ত পুষরিণী কূপ খনন করিতে হইবে, সচ্ছন্দে যাতা- 
য়াত জন্য রান্ত! ঘাট প্রস্তত করিতে হইবে, কুষিকার্ধ্য করিয়া আহারের সংস্থান 
করিতে হইবে, বল বিক্রম দেখাইয়া সর্ববিধ আপন হিংসা ও শত্রু হইতে 
শরীর সপত্তি রক্ষা করিতে হইবে, প্রাকৃতিক পদার্থের গুণকাধ্যপধ্যালোচন! 
ও বিচার মীমাংসা করিয়া পণ্ডিত হইতে হইবে এবং তত্বজিজ্ঞান্গ হইয়া 
আত্মসাক্ষাৎকার ব! ব্রঙ্গলাভ করিতে হইবে ইত্যাদি মনুয্যজীবনের প্রয়ো- 
জনীয় বিষয়ের সংগ্রহ ব। অনুষ্ঠান যদি একাই কোন মনুষ্যকে করিতে হয়, তবে 
কাহারও দ্বারা কখনও এ সকল কাধ্যসম্পাদন পম্ভবে কি? কখনই না, ন! 
কি তাহ। হইলে মন্ুষাজীবন মহুষ্যের মত থাকিতে পারে । এই মকল পধ্য- 
লোচন! করিয়াই পরমকারুণিক পরমেশ্বর প্রথম হইতেই মন্থষ্যের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়া সূন্টি করিয়াছেন, আদি মন,ষ্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া! স্ৃটিকথা 
গুনিলে সন্দেহ আপত্তি বিচার ও বিম্ময়ের হেতু কি? স্থা্িতে বৈষমা ঝ! 
পার্থক্যই প্রধান লক্ষণ, পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদী পর্বত" 
স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কোন পার্থকো সন্দেহ আপত্তি ন! ঘটিয়। এক নান্ত্ুযের 
পার্থক্যে এত বিবাদ বিস্মর কিসের জন্তা? কেহ হযুত বলবেন আকারগন 
সদৃশ এক প্রাণীর বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন বৃত্তি কেন হইবে? কোন প্রণীতে্ত 
স্থষ্টি কর্তার এপ ব্যবস্থা নাই, তদুন্তরে জিজ্ঞাস্ত,_ মনুষ্য অপেক্ষা কোন উন্নত 
প্রাণী কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? এবং তাহ!দের ননান গুণ সমাণ বৃত্তি 
দেখিয়াই কি এরূপ সন্দেহ বিচার জন্মিয়াছে ? যদি তাহ না হইয়। থাকে তবে 
বিচার করিয়! দেখিলে নহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই আকারগত একরূপ 
সমগ্র মানব্জগতে বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন কম্ম আছে বলিয়াই মানন ইতর প্রাণী 
হইতে শ্রেষ্ঠ) ইতর প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে এবং মানুষ হইয়। 
মানুষের উপর রাজত্ব কারতেছে। মনুষ্য দেখতে ত্র্াত্বে আকা্খা করিবার 
স্পর্ধী করিতেছে । নচেৎ ইভরপ্রাণীর স্তায় সমানধশ্মীবলম্বী হইলে থাদ্য 
খাদক সম্বপ্ধ ও শারীরিক দৌর্ধল:হেতু এতদিন মানবস্থষ্টি একেবারে বিলুপ্ত 
হইত অথবা বিলুপগ্প্রাপ্ধ হইয়! সিংহের পশুরাজস্তবে মানবও প্রজাতুক্ত হইত। 
মানুষ, মানুষের ভিতর গুণবৃতির স্বাভাবিক তারতম্য দেখিরাই, রাজ প্রজা, 
ধশী দরিদ্র, প্রভু দান, দাতা ভিথারী, প্রভৃতি অবস্থানতেদ দেখিয়াই উন্নত 


হইবার সঙ্কল্প ৪ সাধন শিক্ষা করিয়।ছে এবং দেবস্থে উন্নীত ও ভগবানে মিলিত 
২ 


8. মানব-স্থৃর্ডি । 


হইয়াছে | বর্তমান মানবজগতে যেমন রাঁজা প্রজা, প্রভু ভূতা, ধনী দরিদ্র, 
দাতা ভিথারী প্রভৃতির প্রভুত্ব নীচত্ব ন্ুখ দুঃখের তারহ্রমা উঠাউয়। দিয়া 
সকলের সাম্যবস্থা সামাতাব সংস্কাপন কর] সম্পূর্ণ অসাধ্য ও পূর্বোক্ত তারত- 
মোর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বেমন মানুষের নিজ নিজ কর্মফল বা 
পুর্বজন্মের তপশ্তার দিদ্ধান্ত করিতে হয় তদ্রুপ মানবের আদিস্টিতে গুগকর্ধা- 
মুসারে বর্ণ বিভাগ স্ষ্রকর্তার অভিপ্রেত ও নিদিষ্ট বুঝিয়া স্থিরপিদ্ধান্ত করিতে 
হয় এবং সষ্টির আদি হইতে মন্তব্যমধ্যে গুণকরন্ম্ের ও বর্ণের তারতম্য আছে 
বলাই চিরকাল স্থাষ্টি পরম্পরায় নিত্য নিয়ত তারতম্য লক্ষিত হইয়া আসি- 
তেছে। মনুষা জন্মের এই অপার সৌভাগ্য যে মনুষ্য, মনুষ্য হইয়াছে এবং 

ই জস্ঠই ভগবান্‌কে দরাময় বলিয়া প্রাণে এত আনন্দ, কষ্ট ভগবানের, প্রীতি 
কার, স্থ্টপ্র।ণীর জন্ম জীবন ও সংহারের কর্তা তিনিই, এবং শষ্টিম্থিতিসংস্কারে 
ইচ্ছ। অনিচ্ছা, স্তায় অন্ঠায়, কত্তব্য, অকত্তবা অনুরাগ বিরাগ ভগবানই বাঁলতে 
পারেন, সে বিষয়ে মানুষের মান্দোলন আলোচনা বিচার মীমাংসা পণশ্রম বর্বরতা 
পাপচিস্তা, ভগবান মানুষকে যতটুকু বিচার করিবার ক্ষমত| দিয়াছেন, বুঝিদা্ 
শক্তি দিয়াচ্ছন মানুষ তাহাতে সক্ষম হইলেই ধন্য ও ভগবানের প্রিয়, বস্ততঃ 
ই%1 সত্য ইলেও মানবের সৌভাগ্য এই যে বিধাত্তা নানব স্বষ্টিকরিয়া, মান- 
বকে প্রাধীজগতে রাজা করিয়া ঘেন বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন, সৃষ্টি সর্ববাগ 
সুন্দর পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত বুিয়াছেন এবং তাহ স্থষ্টিতে থাকিয়া তাহার আদেশ 
এ কারা করিতে মানবকে উপদেশ দিয়াছেন, মানব ভগবদাঁদেশে ভগবখকার্ধা 
কবিতে সক্ষম হইলে দেহাস্তে ভগবান্কেই প্রাপ্ত হইয়। থাকে। মন্থুয্য্বদ়ে 
ভগনান নিন্ত্য প্রতিবিদ্বিত, নিয়ত বর্তমান, তাই মনুষ্য আত্মান্রসক্ধানে 
ভগবানে মিলিত হইয়া থাকে। কৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় যদি ব্রাঙ্গণার্দি চারিবর্ণ 
ক্টাতার পৃথক পৃথক 'ঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন তাহাতে স্ট্রিকর্পার 
ইচ্ছার উপব বাদানুবাদ কেন? এবং তাহা শুনিলেই খা মানবের অস্থিরত! 
কেন! পরম্ক বিচারবুদ্ধিতে বুঝিতে হইলে যখন মানবের মধ্যে গুণরুচির 
শ্াতাবিক তারতম্য নিহ্যই দেখিতে পাই তখন সেঈ গুণরুচির পার্থক্য 
ন্ত্রোতের প্রবাহ আদিসষ্টি হইতে চলিয়া আসিতেছে বুঝিতে হইবে । ইতর 
প্রাণীর সাধারণপ্তণ ও মনুষ্যের গুণপার্থক্য ইহাই ইতর প্রাণী ও মনুষ্য 
জগতের স্বৃভাবিক লক্ষণ। ভগবান আদি হইতে চারিশেণীর মনুষা সৃষ্টি না 
কিলে ভাহার মনুয্যসষ্টি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে এবং মানবস্থষ্টি রক্ষাহেতু মান্বের 
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প্রেনীবিভাগ মনুষ্য কৃত হইলে বিধাতার উপর মানবের প্রাধান্ত সংস্থাপিত় হয়। 
সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ভগবানের স্থলদেহ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষিত্রিয়কে 
দেহের উদ্ধার মুখ ও বাছুরূপী এবং বৈশ্ঠ শূদ্রকে দেহের লিঙ্পার্দ উক্ণ ও পদরূপী 
ধরিমুযু লইতে হয়, মন্ুঘ্যদেহে মুখ বাহু উরু পদ চারি অঙ্গের না মানব্জগতে 
ব্রা্ণ'দি চারিবর্ণের একত্র সন্নিবেশ একত্র মিলন তুল্যরূপে উপযোগী, শরীরের 
মধ্যে যেমন চরণ উরু বাছ ও মুখ এই চারি অঙ্গের কোন একটির অভাব থটিলে 
শরীর অবর্থন্ত হুইন়া যায় তক্চপ মন্ুষ্যসমাজে ব্রাহ্গণারদি চারি অঙ্গের কোন 
অন্গহানি হইলে সমার্জ বা মিলন নষ্ট হইয়া যায়, মানব উচ্ছ্‌জ্খল, অসহায় ও 
দুর্বল হুইয়া পড়ে এবং তজ্ন্ত যেন স্্টিকর্তার,অঙ্গে আঘ।ত লাগে, অন্তরে 
যাতনা হয়, অথবা দেবতা মনুষ্য পণু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদী পৰ্ধত 
প্রভাতর সমষ্টাইৃত বিসাটদেহধারী ভগবানের দেহে যেন সত্য সত্যই ব্রাঙ্গণাি 
চারিবণ মুখ বাহু উরু ও পদরূপে অবস্থিত। সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণাদি চারিবণ সৃষ্টি 
কৰিয়া যেন মানবের গৌরব দেখাইয়া শ্রেষ্টত্ব দেখাইয়া মানবের উৎপত্তি স্থান 
বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ও মিজ দেহের নির্দিই অঙ্গজাত বলিয়! 
পরিচয় দিয়াছেন । এক্ষণে জিডঞাস্ত, যি স্যষ্টিকর্ত প্রথম হইতেই ঞ্রণীৰিভাগ 

করিষা মনুষ্যকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তবে সকল দেশের মন্ষ্যযধ্যে শেণীবিভাগ 
থাকিল না কেন? এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা! করিতে হইলে বুঝিতে হইবে 
হষ্টির আদিতে বিশে কোন স্থানের মনুষ্য বলিয়া মনুষ্যস্থষ্টি হয় নাই এবং 
বিশেষ কোন মহাদেশ দেশ নির্দেশ করিয়া মনুষ্যবাসের্র আদেশ হয় নাই; 
মহাদেশদেশবিভাগ মনুষ্যরূত ও নামকরণ ও মনুষ্যকৃত, কেনন। বাজ ভর- 
তের নামান্ুলারে ভারতবর্ষ ইত্যাদি সুতরাং বর্তমান, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির বিঃভন্ন নাম ও বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সমাঞ্জ, বিভিন্্র আহার ও 
বিছিন্ন পরিচ্ছদ দেখিয়া আদিস্য্টির সিদ্ধান্ত শরিতে হইলে বিচার করিতে হইবে 
সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সমাজের মনুষ্যমধ্যে কোন সাধারণমিলন 
আছে কি নাঁ। যে দেশের যে জ'তিই হউক না কেন যেখানেই মনুষ্য সমাজ 
বন্ধ হইব! বাপ করিতেছে, মিলন ব'থিতে সক্ষম হইয়াছে সেই খাঁনেই আদিস্ষ্টির 
চারি শ্রেণীবিভাগ প্রকারাস্তরে বর্তমান; এখনও উন্নতখীল কোন জাতির সমাজে 
ঘাসত্বলীবী শ্রমজীবী ল| থাকিলে এক মূহুর্ত চলে না, কৃষক ধিক না থাকিলে 
অন্পধনের সংস্থান হয় না, বলশালী যোদ্ধাপুরুষ না থাকিলে দেশ ও মন্্ষ্য 
সমাঙ্গ রক্ষিত হয় না, শাসন বাঁ নিক্বম প্রতিষ্ঠিত থাকে না, শিক্ষক গুরু পুরো- 


মানব-সন্তি। ঙ৬ 


ছিন্ডের আঁবস্ঠক অপরিহীর্য্য, মানুষ শত শত দেশে বাঁস করিয়া, শত শত 
জ্ঞাতিতে বিভক্ত হইয়া, শত শত সমাভভূক্ত হইয়া, শতধা ন্বতস্্র হইয়াও যেন 
প্রারৃতশ্ুণকর্খের প্রকারভেদে বর্ণবিভাগের স্মৃতি একেবারে ভুলিতে পারে 
নাই তাই নামভেদে আকারভেদে বর্ণভেছের মূর্তি জীবন্ত রাখিয়াছে, যাহা! 
সাধারণ তাহাই প্রাকৃত, ভগবানের বিধান। ইহাতেও যদি কেহ বলেন বর্ণ বিভাগ 
ও পৃথক পৃথক বন্ধন মনুষ্য কৃত, মনুষ্য নিজের সুবিধার জন্য সমাজবন্ধনের জন্য 
ইচ্ছা কবিয়া চীরিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ও পৃথক পৃথক কর্ম অবল্দুন করিয়াছে; 
কিন্তু তাহ! হইলে মনুধ্যের স্বাভাবিক গুণের তারতম্য ঘুচাইয়! সমান গুণবিশিষ্ট 
মন্ুধ্যের বিভিন্নকচি কি, প্রকারে সম্ভবপর হয়! মন্ুযোর সম্ভব অসম্ভব গ্ঠায় 
অন্ঠায় যা তা প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু তদনুষাঁয়ী কার্ধ্য করিবার 
ক্ষমতা নাই। ইচ্ছা করিয়া উত্তম অথম হইতে, রাজা ভিখারী হইতে, পুজনীয় 
স্বণিত হইতে, মাণী তিরস্কৃত হইতে সম্মত হন না, প্রবৃত্তির অন্ুকুলেই সকলেই 
কারা করিতে ইচ্ছুক । ইতিহাস পুরাণে বদিও মহতের সানয়িক নীচকা ধ্যানুষ্ঠানের 
দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যা, কিন্তু তাহ! কোন সাময়িক কর্ধাবিপাক বা উদেস্ট 
সিদ্ধি ভি আজীবন কার্য্যানুষ্ঠান ও নীচে পব্রিণতির পরিচায়ক নয়, মহারাজা 
হরিশ্চন্্র চণ্ডালগৃহে আত্মবিক্রয় করিয়া! ছিলেন, ভগবান শ্রীরুষ্চ গোপগৃহে 
ঝাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজা হরিশ্ন্দ্রের চগ্ডালদাসত্ব 
আজীবন থাকিল না কগ্বিপাক ঘুচিয়াগেল হরিশ্চন্্র আবার রাজা হইলেন, 
সর্বভূতে সমদশী ভগবান শ্রীরুঞ্ণও গোপগৃহে বৃন্দাবন-লীল1 সম্পূর্ণ করিয়া 
উপনয়নকাল সমাগত দেখিয়াই পিতা বস্থুদেবগুহে প্রত্াাগত হইলেন, ক্ষা্ধর্স্রে 
দীক্ষিত.হইলেন এবং চার্রবর্ণের ধন্মসংস্থাপন করিয়া, সাধুদিগের পরিক্রাণ ও 
অসাধুর বিনাশসাধন করিয়া নিত্যধাম নত্যলোকে প্রতাযাগত হইলেন । ভারতে 
বর্ধমান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উচ্চজজাতি যে এক্ষণে অনেকে স্বধন্ম্ণ স্বকর্ম- পরিত্যাগ 
করিয়। জীবিকার জন্য কৃষি ও বণিক বৃত্তি এবং দ্রাসবভ্তি চাকুরী করিতেছেন 
তাহাদের মধ্যে কেহ কি স্বাভাবিক উচ্চবৃত্তির মনে যনে পোষণ করিয়া! শ্বতন্ম 
রক্ষায় সক্ষম হইয়াছেন! জীবিকীবৃভির অন্ুন্ধপই বুদ্ধি বৃত্তি ঘটিগনা থাকে, 
দে ক্ষেত্রে শরীরের ছার। যাঁহাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে 
মন উন্নতই রাখাযাক় এরূপ সিদ্ধান্ত হুইতে পারে না) কেন না শরীর 
ও মনের কার্যত: নিতাসদ্দ্ধ, তবে ধাহারা সাধন! ও সিদ্ধিপ্রভাবে শরীর 
মনের অতীত আত্মভুত হইতে পারেন রাজর্ষি জনকের মত ভীবনুক্ত ও 
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চৈতগ্পমাধিস্থ থাকেন শরীর মনের নিলিগ কার্য তীহাদেরই চরিত্রে 
সম্ভব, তত্তিন্ন সাধারণ মনুষ্োের আয়ন্তাধীন নয়। গুণ কশ্মানুসারে বর্ণ- 
বিভাগ ঈশ্বর কৃত হইলেও আবার শ্বতন্ত্র গ্রশ্নের অবতারণা হয়, শ্বতদ্ত্র দায়িত্বের 
আন্ত্ঠক,হয় যথা, চারি শ্রেণীর মনুষ্য হইতে অসংখ্য শ্রেণী অসংখা জাতি কি 
প্রকারে সমুখিত হইল, পৃথক পৃথক ভাষা কি প্রকারে প্রবর্তিত হুইল, পৃথক 
পৃথক আচার ব্যবহার শীস্ক উপাদন কি প্রকারে সংঘটিত হইল। এবং মুলে 
যদ্দি চারিবর্ণই ধিধাত| নিন্দিষ্ট হয় ও মানবের সাধার্ণ ধর্ম, শাস্ত্র ও উপাসা এক 
হয়, ভবেঞ্মগ্র মানব কেন অসংখ্য জাতীয়তা থুচাইয়া' চারি বর্ণরে অন্তভূক্তি 
তইতেছে না, কেন এক ভাষার অদীনে এক শাস্ত্রের বিধানে এক ঈশ্বরের 
উপাষন! করিতেছে না । এই সকল প্রশ্নের ও দায়িত্বের বিচার মীমাংসার 
পুর্বে কেবল মাত্র স্মরণ রাখিতে হইবে মন,ঘ্য ঈশ্ববের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিঞা, 
স্বাভাবিক গুণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, ঈশ্বরনিরুপিত কর পরিত্যাগ করিয়া 
* এবং মনধ্যজগতের নির্দিষ্ট নিয়ম-মিলন অতিক্রম করিয়াই বর্তমান আকারে 
পরিণত হইয়াছে, বর্তমান ভাবে চালিত হইতেছে এবং স্বধশ্মত্ষ্ট শ্বকর্পু্যত 
হইয়া মহাপাপগ্রন্ত হইয়াছে 'তজ্ভগ্ঠ ঈশ্বন হারাইয়া বোর যন্ত্রণা ও অহরহঃ অশান্তি 
ভোগ করিতেছে, মান্য মান,ষের জন্য লালায়িত হইবে, মাপুষ মান,ষ দেখিলে 
আনন্দিত হইবে, মানষ মানুবের ভিতর সমবেদনা ও প্রীতি অনুভব করিবে, 
তাহা ন! হইয়া মান্য মানষেব ভয়ে ভীত, মান্য মান,ষ দেখিলে চমকিত, 
দেশ রাজত্ব সম্পত্তি প্রভৃত্ব অভিগান আত্মীয় পর ইত্যাদির ভাবনায় মান্য নিত্য 
ব্যতিব্যস্ত, নিত্য বিবাদ-পরায়ণ, ঈর্ষা হিংস! পরশ্রীকাতরতা নিক মান,ষের 
ভিতর বর্তমান, মুহুর্তেক জন্য মান,ষের চিত্ত যেন উদ্বেগশূন্ট প্রশান্ত নয়। 
মানব! এ সকল ভাব পোষণ জন্য প্রীরূপ কর্মের আচরণ জনা তোমার চাট 
হয় নাইধু শ্বাপদ্‌ হিংত্র বিষধর বলিয়া! তোমার সংজ্ঞা হয় নাই! তাইরলি 
সমগ্র মানবজগতের বর্ধমান ভাকার বর্তমান 'আচরণ নিজদোষে অধঃপতন এবং 
তাই বর্তমান কাল মানব জগতে অধন্মগ্রভ কলিকাল, মানবজগতে কবে 
আবার স্বষ্টিকর্তার চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইবে, কৰে আবার সমগ্র মানব ঈশ্বরা- 
দেশে কর্তব্য জ্ঞানে নির্দিষ্ট কর্ণের আচরণ করিবে এক সমাজের অধীন হইবে, 
এক শাস্ত্রের বিধানে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এই আকাঙ্ঘার সিদ্ধি দেখিতে 
হইলে শুধু মুখে আন্দোলন তর্ক বিবাদ করিলে চলিবৈ না, কল্পনায় ভাষার 
সমুহ্বয় করিলেই হইবে ন1, আধ্যজাতির কৃষ্ণ, খ্রীষ্টানের শ্রী, বৌদ্ধের বুদ্ধ 
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ছ্বললমানের মহম্মদ শুধু কথায় মিলাইয়। দিলে হইবে নাঁ,. তক্রপ আবার অর্ধ্য 
জাতর গুরু পুরোহিত, গ্রীানের পাদরী মিমনারী, মুনলমানের হাফিজ মৌলবৰি 
মুখে এক কৰিলেই হইবে না, যে গুণে যে সাধনে মানূযের মিলনের প্রবৃত্তি 
ক্জাগনিত্ত ও ঝঞ্ধত হয়, যে সিদ্ধিতে গিলন সাধিত ও রক্ষিত হয় তদনযায়ী 
গুণের ঞ্জন ও কর্মের সাধন এবং ধর্মের অনষ্ঠান করিতে হইবে, কার্য 
নুসম্পন্ন হইলে সিদ্ধি বা ফলপ্রাণ্তি আপনা 'আপনি ঘটিঝে ক্রমে আবার মানুষ 
ধশ্বপরান্ধখ নিম্মল বিশুদ্ধ হইবে, আবার চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইবে এক শাস্ত্রের 
অবতায়ণ। ও এক ঈশ্বরের উপাননা হইবে; আবার ধরম্মপ্রত সত্যফা ফিরিয়] 
আমিবে, আবার মন,ষ্য কুতাসৎ লক্কল্প ও কুকশ্মবজ্জিত হইয়া, যঙ্ ্রণাউদেগ 
অশাস্ত বিরহিত হইয়া স্যসন্বল্প তপোরত ও প্রশান্ত হইবে। এক্ষণে বর্তমান 
মানবের এই ক্রমোন্নতিঝ কথা শুযনয়। কেহ যেন কালের বা সমগ্জের বিচার 
চিন্তায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করেন, কেন না কতকাল পরে আবার সত্যযুগ 
কিরিরা আলিবে, কতকালে কাঁলর অবসান হইবে, কতকালে মান,ষ বিশুদ্ধ 
নির্শীল লত্যপরায়ণ হইবে ইত্যাদি গুশ্নের মীমাংসা উত্তর মনের তৃপ্তিবোধক 
আমান চইলে ও জীবনের কর্ত্যনির্ণারক চবিত্রমাধক হইতে পারে না, 
পারাঁমত পরমায়ূবশিষ্ট মানবের পক্ষে দুইশত বৎসর পরের ঘটন। আর ছুইলক্ষ 
বৎসরাত্তের ঘটনা তুল্যফ্ষলদায়ক যেহেছু বর্তমান জীবন কোনটিই প্রত্যক্ষ 
করিবে ন!। মান,ষ যে মূহুর্তে আপন কতব্য বুঝিতে পারিবে, গ্তব্যপথ 
দেখিতে পাইবে এবং শ্বধন্ম চিনিতে পারিবে কালের অপেক্ষায় কালবিলম্ব ন! 
করিয়া ততজপাৎ কর্তব্যকন্দে গন্তব্যপথে ও স্বধন্ম পালনে অগ্রমর হইবে, আবতর্শ- 
জীবম একধাক় ক্লাখিয়াঁ যাইতে পারিলে জীবনাস্তেও অমরজীবন লাত হচ্য] 
থাকে, আজ কোটি কোটি যনুষ্ের জীবনাত্ত হইয়া হ্বল্পকাল মধোই তাহাদের 
নাম স্থৃতি বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু ্মরণাভীত নির্ণয়াতীত কতকালের খুব প্রহলাদ 
ধ্যাস বাঙ্গীফির নাম জগতে জাগ্রত জীবস্ত রহিয়'ছে, সৃষ্টিজগতে কাল নিতা, 
ফাল্‌কে আয়ত্ব করিবার, কালের গতিতে হস্তক্ষেপ করিবার মনুয্যের ক্ষমতা 
নাই) মন,ষাকে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যেন তাহার জীবনকাল অকার্ধে অভি- 
বাহিত লা হয় বরং কালের কথ। ভাবিতে হইলে স্মরণ বাখিতে হয় ৮-- 
শ্জীবন যদাপি হয় অবদান আপন করম লাগি, 
কিব। ক্তি তায় অন্য জন্মে হবে করম রবেন! বাঁকি ॥' 
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ব্রাহ্গণ জত্রিয় বৈশ্বা শৃদ্র চারিবর্ণ পৃথক পৃথক গুণবিশি ও তাহাদের পৃথক 
পৃথককণ্ম। বিধাত! কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। গুণ ভ্রিবিধ,-_সব্, রজ, তম, 
€ উত্তম, মধ্যম, অধম )। কার্যত: সন্বগুণ মঙ্ঈলকারক, রজগুণ মঙ্গল. অমঙ্গল 
উভয়ের প্রবর্তক এবং তম অমঙ্গলকাঁরক; স্বত্ব খমতাকারক, রজ উত্তেজক 
এবং তম অবসাদক) সত্বগুণ হীন্্রয়গণের সৎগ্রবৃত্তিবিধায়ক ও সংযমপাধক, 
রজগুণ ইন্জিন বৃত্তির সহায়তাকারক এবং তমগুণ হীন্দ্রয় বৃত্তির শৈথিল্যকারক্ক, 
থে গুণ হ্ষ্টির নাহাযা করে তাহ] রূঞগুণ, যাহা পালনে সহায়ত! করে তাহা স্ব 
এবং যাহ। ধ্বংসের নিমিত্ত হয়, তাহ! তমগুণ। কামনা, সকামকম্ম ও কর্মে প্রবৃতি 
রজগুণ জাত, কর্তবাজ্ঞানে কর্মান,ষ্টান সান্বিক এবং কর্মে অনিচ্ছা বা আস্ত, 
ভনগুপণের কাধ, জ্ঞান তক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভালবাদা দয়া শ্নেছ পরোপ- 
কার স্বার্থভ্যাগ অহিংস সব্বগুণ জাত, কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার অভিমান, 
বল বিক্রম হিংসা, স্থার্থ কার্াকুশলতা রজগুণের কার্য । অঙ্ুন আলন্ত 
অনিচ্ছা প্রনাদ মোহ তমগুণের কাধা। সত্বের বর্ণ শুভ্র, রজ রক্তবর্ণ, এবং তষ 
কৃষ্ণবণ ( বর্ণাভাব)। গুণের এবখিধ তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেক মনয্যের 
ভিতর উক্ত ত্রিবিধ গুণই 'অলাধিক পরিমাণে বর্তমান এবং মন্যাজীবশে তিন 
গুণের কার্ধাই অল্লাধিক পরিমাণে একাপ্ত আবশ্তক, জাগরণ টৈতনোর ন্যান্গ 
নিজ্রারও তুলা প্রয়োজন । চতুর্ধ্ মানবের ভিতর গুণের তারতম্য ত্রাক্ষণে 
সত্বগুণের আধিক্য, ক্ষান্রয়ে রজগুণের আপিক্য, নৈশ্যে রজতমগ্ডণের আধিকা 
এবং শূর্দে তন গুণের আধিক্য লক্ষিত হয়) এবং গুণানংসারে ব্রান্মপাদি চারি 
বণের স্বাভাবিক কর্ম শাঞ্জে উক্ত হইয়াছে যথা,_-“শমো! দম শ্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি- 
ফার্জবমোবচ, জ্বানং নি্ঞানমান্তিক্যং ত্রদ্দকম্ম স্বভাবজম্া। শৌধ্যং ভেজোধুতি 
দক্ষ" মুঙ্ধে চাপ্যপলার়নং॥ দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কন স্বভাবভম্‌.॥ কৃষি 
গোরক্ষবা'ণজাং টবইকন্খ স্বভাবজম্‌।  পরিচধ্যাম্মকং কর্ম শৃদ্রাপি 
স্বভাবন্জম্‌ |” (গীতা) এই ন্বভাবজ কর্ম হইতেই ক্রমে চারিব্ণের, সামাজিক 
' কর্ম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; ঘথা--যজন যাঞ্জন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও 
প্রতিগ্রঙ্ণ এই ষড়বিধ ত্রাক্গণের কর্ম, এবং ক্ষত্রিয়ের কন্ধ-প্রজাপালন দান, 
অধায়ন যঞ্ড শীত-নৃত্য ও নিয়ত স্ত্রীদস্তোগ এবং বৈশ্ের কর্ম পশুপালন, দান 
হু অধ্যয়ন, স্থলপথে ও জলপথে বাণিজা, কৃষিকণ্ম এবং কুদীদগ্রহণ ও শৃদ্রের 
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কষপ্য অপুয়াবিহীণ হইয়া বণ প্ুয়ের সেবাকরা। মৃন্যষ্যশরীরে চরণ উর বা ও 
সুখের ন্যায় মানবসমাজে শূদ্র বৈশ্তয ক্ষত্রিয় ও ব্রা্গণাদির উত্তরোত্তর উদ্ধীবস্থিতি 
ও অধিক যোগ্যতা দেখান হইয়াছে । চরণ অভাবে শরীরে যে পরিমাণে ক্ষতি, 
উরুর অভাবে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি এবং বাহুর অভাবে অধিকতর ও মুখের: 
অভাবে শরীরের সম্পৃণ” ক্ষতি হয়, শরীর একেবারে অকন্মন্য হইয়া পড়ে কেননা 
মুখ শরীরের আহার দ্বার, আহার অভাবে শরীরের পুতি ও কন্মর্ষমতা থাকিতে . 
পারে না তড্রপ ব্রা্গণের অভাবে মাননসমাজ একেবারে শিথিল ও অকম্মন্য 
হইয়। পড়ে, ব্রাঙ্গণের যাবতীয় স্বাভাবিক" ও সামাজিক কর্ম কর্তব্যজ্/নে 
নিঃসথার্থভাবে জগতের ও মানবের কল্যাণ সাধনে অন্ঃষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই 
জন্যই ব্রাহ্মণ চতুর্বণের শ্রেষ্ঠ ও বণক্রয়ের দেবতা। স্বরূপ, আবার শরীরে মুখ 
বাহর যক্রুপ ঘন সম্বন্ধ, বাহু নিত্য মুখে আহার তুলিয়া দেয়, তক্রপ ক্ষত্রিয় 
নিত্য ব্রাহ্মণের পালন ও রক্ষা বিধান করে। আজ ভারতে দেই ক্ষত্রিয় 
্রাঙ্গণের নিত্যসঘন্ধ নিত্যকর্তব্য থুচিয়া গিয়াই আধ্যসমাজ একেবারে 
বিশৃঙ্খল হইয়াছে, বর্ম খিলুপ্টপ্রার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষ্রিয়ের যারপরনাই 
অধঃপতন হইয়ছে। ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ চতুটয়ের স্বাভাবিক গুণ, স্বাভাবিক কর্ম 
ও তনয্যায়ী সামাজিক কন্মদৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পাক্াযায় যেন মানবগগতে 
সমাজসংগঠনের আবশ্তক বু'ঝঘা, মিলন রাখিবার উপার নিদ্ধীরণ জন্য ভগবান 
মানবের প্রতি দয়! করিয়াই প্রথম হইতে বর্ণানসারে গুণান,সারে কর্দধাবন্থা 
করিয়! দিয়াছেন এবং স্বধন্মশ্রয়ে স্বকণ্মসাধনে মানবের সিদ্ধিলাভ বিধান করিয়। 
ভগবান শ্রমুখে বলিয়াছেন “ন্বধন্মে নিধনংশরেয়ঃ পর্ধন্মোী ভয়াবহঃ।”) ন্বে স্বে 
কন্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।৮ এক্ষণে মানবজগতে ভাষা সম্বন্ধে 
বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখাধায় প্রাণীগতে শব্ধ প্রাকৃত, নিত্য, ভাব- 
প্রকাশক ভাষা! সাধারগভাবে সকল মন্যষাই ব্যক্ত ও উচ্চারণ করিয়া থাকে 
এবং দেশভেদে ভাবাভেদ থাকিলে ও বর্তমান সময়ে শিক্ষিত উন্নত মন্য্য 
দকলোই ভাষায় সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে সুতরাং ভাষাভে্দে মন,যোর বিশেষ 
কোন ক্ষতি আপত্তি হইবার কারণ নাই, ভনে সমগ্র মানবের একভাষা হইলেই 
যেন অধিকতর হুরিধা বোধ হয়। প্রথম কি প্রকারে তাষার সৃষ্টি হইল ইহার 
আলোচন! করিতে হইলে, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ত করিয়া 
দেখিতে পাই তাহাদেরও সাধারথ মনোভাব ব্যক্ত কর্রিবার শক্তি বা শব্ষ ও 
সন্ধেত আছে। মন্ষ্যের বিশেষত্ব সই মনোভাব ব্যন্ত করিবার জন্য ভাষা, দই 
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ভাষার উৎপত্তির প্রথম কারণ, ষেদন আনি মনুষ্য সষ্িকর্ত'র ভাষা শুনিলেন) 
স্টিকর্তার সঙ্কেত বুঝিলেন, ঈশ্বর/দেণে স্মাপন আপন নিদিষ্ট কর্ণ বুঝিয়া 
লইলেন, স্টিক! আপন ভাষায়, 'আপন ভাগে যেরূপ কৌশলে আদিমনুষ্যকে 
তাহাদের, কর্তা কর্ম করিতে উপদেশ দিলেন, সেই দিন হইতে মনুষ্য 
ভগবদন্ুকরণে আপন ভাবে কথাকহিতে, কৌশলে আপনার মনোভাব 
ন্সপূরকে বুঝ(ইতে ইচ্ডুক ও নচেষ্ট হইল) ইচ্ছার 9 চেষ্টার পরিণাম ভাষার উৎপাস্তি 
শহল। সুতরাং ভাষা মন্ুষাকৃত হইল । তঙ্জন্য্ ভগবাম ম্ষোর পৃথক পৃথক 
ভ'গ। নির্দেশ করিয়া পিয়াছেন বায়া আধ্যশাস্থমে কোথাও উল্লেখ নাই পরন্ধ 
সংস্কৃত দেবভাষা বলবার কারণ, ভবে যাপভায় আযাশান্ ধ সঙ্গ ংস্কৃত ভাষায় 
কাঠত হইয়াছে । আষ্টিকাধ্যে বিধাতার অদ্ভুত কৌশল দেখিতে প1ওয়| ধায়) 
অহনপ কৌশলে সংপধারণ নিয়মে হষ্টিকাধ্য আরস্ত তইঘাছে যেন বিধাতাকে 
আর নিত্য নৃতন কষ্টি করিতে হয়না, স্ষ্টি যেন সাধাবণ নিয়মের বশবন্তী হইয়া 
অনগ্থকাল ধাঁরয়া চাঁলয়। আসতেছে, কডুতেই মে নিরয়েব বাতিঞম হইবার 
উপায় নাই । যাতা সাধারণ ঠাঠাই [বত ব'লয়। উত্ত হইয়াছে । মন্তষোর 
ভাষা সম্দ্ধে প্রারাত নিনম এই -মগ'বার মনোভাব বান্ত করিবার শক্ত আছে 
ও খাহাতে নিজভাঁণ অপরকে বুঝ' চে পারে মাগুবের দিতর তাহার কৌশগ 
বা! বুদ্ধ আছে । ৎসই মনোভাব ব্য্ক্ারক শন € স্থাভাবিক বুদ্ধি সাহায্যে 
মালুয ভন! রচনায় সমর্থ হইয়া থাকে । সুতরাং ভগবান মানবে বর্মন 
ভাষার শট্টিকর্তা নন, তবে আধিননরকে অগ্রে ভাষা খক্ষা নাকরাইয়। ভগবান 
কি প্রকারে কম্মশিক্ষা করাইলেন ইহা মহজে বঝতে হইলে দেখিতে হইবে 
যেনন ইনুর নী হইতে উন্নভজীব মানব, পশু পক্ষীকে কৌশলে কন্মশিক্ষা 
করাইতে সক্ষম হয় ও মহযোর (বিশেষ বিশে ডাক বা! কথাও পণ্ড পক্ষী বুঝিতে 
পরে অথব| মুক বধিরকেঞ্ড যখন ইনিতে পক্ধোত কন্মাশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে 
তদ্রুপ সর্বশ্রেষ্ঠ সষ্টিকত্ত।ও আফি মন্ষ্যকে ভাহার কথা বা ভাব বুঝাইয়। ছিলেন 
ও তাহার আদেশমত কাধ্যকরণে সমর্থ করিয়া ছিলেন । এক্ষণে আনি চতুর্বর্ণ 
হইতে কি প্রকারে অসংখ্য বেক, অপংখা জাতির উদ্ভব হইল, আদি মনুষোর 
এক ভাষ! হইতে কি গঞকারে অসংখ্য ভাষার সমষ্টি হইল ও বর্ণচতুষ্টয়ের 
শ্বভাবিক নিদিষ্ট কন্ম হইতে কি গ্রকারে অসংখা কন্ধজাল বিস্তার হইল, ইহার 
কারণ নির্দেশ করিতে হইলে স্মরণ বাখিতে হইবে ভগবান মানবকে এভাুর্শ 
উদ্নতজীব করিয়া কিন্তু পুর্ধোক্ক' অরিশুণসমন্ধিত করিয়াছেন এবং ত্বিগুণঞ্জানত 


১২ বর্ণবিভাগ ও জাতিভাগ। 


উভভম যধ্যম অধম কার্ধয হেতু মানবের ত্রিবিধ গতি নির্দেশ করিয়াছেন (উর্ধং 
গচ্ছত্তি সত্বস্থা মধ্যে তিঠস্তি রাজস!:! জঘমা গণবৃত্তিস্থা অধে।গচ্ছস্তি 
তামসাঃ ॥ গীতা )1  জষ্টমানব ভগবাদের ক্রীড়াপুত্বলি হইলেও গুণকন্মের 
অভ্যান ও অনুষ্টানে মন্ুষ্যের স্বাধীনতা সংযোজিত হইয়াছে, তজ্জন্যাই কর্ম 
কর্তৃত্ব ও কর্দের ফল্সংযোগ বিষয়ে মন্তষোর নিজের দায়িত (ন কর্তৃতং ন কন্দীণি 
লোকপ্য সঙ্গতি প্রঃ । ন কর্মাফললংযোগং শ্বভ!বস্ত প্রবর্ততে ॥)। আদি- 
ধর্ণের আদিদম্পতি সৃষ্টি করিয়া ভগবান আদেশ করিলেম দভোমরা আমার 
আদেশে, আমার প্রীতি উদ্দেশে, কর্তব্য বোধে নিঙ্জিষ্ট কর্ম করিতে থাক এবং 
সীপুরুষের মিলনে মৈথুন কাধাছার! সন্তান সম্ততি উৎপাদন করিয়া আমার স্বষ্ট্রিৎ 
ংবদ্ধন করিও, দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে”। আদধর্ণের আদিদম্পত্তি 
ইইতে ক্রমে অমংথা মানব বিস্তার হইল, মৈথুনস্ট্রিপরম্পরায় ক্রমে অধস্তন 
মানবের (চন্থ'বন্্রন ঘটল, মানুষ ভগবদাদেশ তিলিয়। গিয়া ভগ্গবানের সৃষ্টিতে 
নিজের কর্তৃত্বাভিমান করিতে লাগল, মানুপ, মানুষের জমমদাতী! সৃষ্টি কর্ড ভাবিয়। 
ক্ংঙ্ক'র করিল এবং টৈথুনকার্যা কষ্টিসংবদ্ধিনজন্য ভুলিয়া গিয়া ভান্্রয়্রী'ত 
বুঝিল। মুগ-্্রী ৪ নিকপিত কালের প্রতীক্ষা না করিরা যথেচ্ছামতে অসবর্থা- 
শীতে অকালে উপদত হইতে লাগিল, ক্রমে অমংথা বণসঙ্কর অর্থাৎ মিশবর্ণ 
উৎপন্ন হইল) এন বর্ণনস্কন্থ তেই শ্বাভাবিক লুদ্ধিগ মিশিত বা বিঠবুদ্ধি হই 
গেপ। স্বাতাৰিক কর্মপরিত্যাগ কারয়া ইচ্ছামত কম্ম করিতে লাগিল এদং 
নিরুপিত্ সমাজের অদীন ঘুচগা ইচ্ছামত সমালবদ্ধ হতে লাগল এসং সন্দন্ধ- 
হেতু শ্বছাববিকীর ও সর্বাব্যঞ্জে স্বাতন্থা ভনান ঘটলে আর এক সমাজ, এক 
ভা ৪ নিকু'পত কঙ্ধের ভাধীন থাকিতে গ্রবুভি বিলিন, ক্রমে আগার বাবার 
রীতি নীতি ভাষা পরিচ্ছদ ও আাহলাদি সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। এক শাস্ধের 
মর্ধাদ লঙ্গান করিয়া মানব কল্পিত শাঙ্ের অধীন হইয়া গেল এবং এক ঈশ্বরের 
উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কিত দেবদেবীর উপাসনা করিতে লাগিল, পতিত 
মানব অনংখ্য কশ্মজালে জড়িত হইয়া শান্স লঙ্ঘন কারযা উশ্বর হারাইয়া পাপী 
ও অভরহঃ যন্থণাগ্রস্ত হইল, তাই এক্ষণে সাধারণ দানব নিভা ইহকাল ৪ পর 
কালের ডানায়, পাপপুণ বর্গ নপকের চিত্রে, মৃত্যুর বিভী'ঘকাগ বড়ই কাতর) 
দেহের পরিণাম ঘুক্তির উদ্ায় বুনিতে অক্ষম । 





ধর্মা। 


সমগ্র মানবজগতে, নকল দেশে সকল লাঁন্তিমধো মকলেই ধর্ছের কথ! 
কহিয়া থাকে। লংসারের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের ন্যায় ধর্পেরও যেন কতই ন! 
আইিশ্রকক। ধর্মের ভাবনায় অনেকেই কাতর, যেন ধর্ম না হইলেই নয়? আবার 
অনেকে তাহাদের ধশ্থা কি, এই মীমাংসার জন্যও বড় ধ্যাকুল। ধশ্ম যেন মণ্ু- 
যোর কতইনা সুজদ, কতইন! 'প্রয়স!মগ্রী, যেন ধন্মের সঙ্গ হারাইয়া লোকে বড়ই 
কাতর, অথণা ধর্মের সঙ্গলাভজন্য প্রাণের ঘেন বড়ই ব্যাফুলতা। কিন্তু ধর্ম 
কি! কেন মানুষ ধস্মের জন্য ব্যাকুল হয়, ধন্মের ভাবে মানুষের কি ক্ষতি % 
মাতমের ধন্ম বর্ম করিবার কোন্‌ প্ররোজন ? ধশ্ম থাকিলেই বা মানুষের কি 
উপকার? ধর্বোর জনা নান্তষের গান্দোলন বাকুলঙা দেখিয়া মনে য়, ধর্ম 
যেন মঃম্ষের ক্ষুধা ভুত ভাসা রোদনের ন্যায় সাভ!বক কোন বৃত্তিনিশেষ, 
মহজ আকাঙ্ব আবশ্াকায় নস্ত, গেণ ধন্মের উদ্রেক ক্লাভাবিক | ধন্মরাজা 
বড়ই বিস্তত। ধন্রের জনা কত কত অনতর, কত কত প্রচারক, শত শত 
শস্স গস, তণাদি ঘাস কি. উভাব গেন কোন প্তিব দীমাসা নাই | শানধের মহল 
ভেগ, প্রচারকেত মহেদ, সম্গ্রদাের মৃচলেপ, পন্মের রঙগ্রভেদ করা বড়ই 
কঠিন । ধশ্মের সহজলোধগমা সাধারণ সংজ্র! নির্দেশের উপাষ মাই ধর্ম 
ভাবিভে গেলে, ধন্ম বুঝিতে হইলে বুদ্ধশক্িতে কুলাইয়! উঠেনা, শেষ সিদ্ধাস্ত 
ভয় দাড়ায়, ধন বুঝিযা উঠ] সাধারণ অভযোর দে ঘট্টনার নয়। যিনি মহা 
ভাগ্যবান, পূর্বজনোর স্তরুতিশালী ছিনিউ ধন্ম বুঝিতে সক্ষম, অথবা ভগবানের 
দয়া নাহইলে পন্্ম বুবিবার উপায় নাই | স্থতসাং ঈশ্বর এ ঈশ্বর লাভের ন্যাধ 
ধন্য ও ধন্যজ্ঞান মন্ধষোর সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধি সামর্থ ৪ চরিত্রের আয়ন্তাধীন নয়, 
ধন্ম ও ইঈন্ঘর যেন একই, অথ5 কোথ:৪ কোন শাঙ্গে ধর্ম ও ঈশ্বরের একত্ব 
প্রতিপাদন নাই । শস্বদন্ধে নিধনং শ্রেয়ঃ পগধন্মেণ ভয়াবহ, এবং “অজ্রামরবত 
প্রাজ্ঞ বিদ্যানর্থন চিন্তয়েৎ। গৃহীত উব কেশেযু মৃত্ান| ধন্মমাচরেৎ &* প্রভৃতি 
শাহাবাক্য বারণ করিলে ধঙ্মেব আচরণ কর। দুরে থাকুক ধন্ম্ণ বুষিবারই উপায় 
নাই । পুর্বোন্ত বাক্যে শ্ীমন্ছগদ্দীতায় জ্ীভগবান তক্ষটুড়ামণি অর্জুনকে 
কত্রিযের ধন্মম উপদেশ দিয়া কুকশ্গেত্রে যুন্ধ করিলার জনা প্রণোদিত করিতেছেন 
এবং যুদ্ধকরা ক্ুকিয়েল শধশ্ম দেখাইযাছেল, জষ্টকনা জাতীকে আসংখা নকতা। 


9তথাপি ধর্ম) ছিতীয় প্লোকে মনে উপ, যেন বিদা] বা আর্থোপ্াজ্ঞন কালীন 


৯৪ ধম । 


পন্মের আচরণ হয়না অথব ধন্মের আচরণ করিতে গেলে বিদা। অথ উপার্জন 
কইতে পারেনা; বিদ্যা ও অর্ধোপাজ্জনকালীন শবীরের ব্যাধি জরা বাঁ মৃত্যুর (বিষয়ও 
ভাবিবার যো নাই, ভাবিলেই গেন বিদ্যা ও অর্থলাভে ব্যাথাত.ঘটগ। থকে, শব র 
থাকিলেই ব্যাধি জরা মৃত্যু অবশ্ঠাস্তাবী, জ্থাপি ভাবিতে হইবে গেশ শরীর বাংধি- 
জরা মৃত্যুপরিশুন্য, এবং ধর্ম আচবণ করতে হইলেও তদ্রুপ ভাবিতে হই, সুতার 
ছআসন্নকাল এমনাঁক মৃত্যু আঁসয়া যেন মন্তবে র কেশে দরিয়।ছে, বাস্াবক কিন্ত 
সত্যু আসরা কেশে ধারয়াছে এই ভাব্ন' যদি কাহারও কোন মুছপ্চে মনে হয় 
তবে তৎক্ষণাৎ শরীবের বারা কৌন কাধ্য কপার কথ! দূদে থাকুক, দেহে ওত 
উদাসীন ও মনতাশুণা হয, হেহের পরিণাম ছাইভদ্রের দৃশ্ স্গুখে দেখিতে থাকে। 
এই শেষে! ধন্ম ও অঙ্জুনের ধণ্ম নিশ্চয়ই এক ধন্ম নয় ।টাঅজ্জঞুনের ধন্ম কর্তবা 
পানে, দ্বিতীয় ধন্ম কর্তব্যভ্যাগে। এই বপ নানাব্ধ বিরুদ্ধবাক্যে কিন্বা 
বাক্যের সামঞ্জপা 'মভাবে ধন্মসশ্খ-দ্ধ মবোর মপ্তি্ধ বড়ই বিচলিত হইয়া যায়, 
কি বুঝিবে কিছুই ঠিক নাই । যা হউক ধন্মসন্বন্ধে বিচাব করিতে হইলে 
গ্রথমে দেখিতে হইবে ধন্ম বলিলে সাধারণতঃ ক বুকায়, জড়ের ধ্ম''৪ ইতন 
প্রাণীর ধন্মবিলিতে আমরা তাশাদের প্রক্ষাত বুঝি, বেঘন আগর পম্ট্বা প্রকৃতি 
বা স্বভাব দাহি, ছলের শৈত্য, শ্বাশদের হিংসা ইততাদি । মন্গযোর খীরাপ কোন 
ধরন বা ম্বভাৰ আছে কিনা এনং চন জড়ের জড়ত, পশুর পশু, তদ্ূপ 
মানুষেরও মুয্যস্থ স্নিহে পাওয়া মায়। এক্ষণে সেই মগ্ূখাত্ড কি? ইং 
প্রাণীর তুলনায় মনুষ্যত্ব সম্ব্ধে শাঙ্কে শ্ীভগবানের উদ্তি “আহার নদ জপ 
মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতত পশ্ুতিনবাণ'ঃ। ভ্ঞানং নরাণ|ং আধকং বিশেষে। জানেন- 
ক্ীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ 0” ইতর প্রাণার ন্যায় আহার নিদ্রা ভর মৈথুন দন্চযোর 
ও আছে, মন্ছষোর বিশে জ্ঞান, এক্ষণে জ্ঞান কি? জনের সাধারণ অর্থ লনা, 
যেমন অগ্নিকে গি বলিয়! জানা, জলকে জল বূলিয়। জানা, সাপকে সাপ বলিরা, 
রাথকে বাঘ বলিয়া এবং মাছকে মানুঘ খলিয়। জান! ইহ্যাদি) এইরূপ জ্ঞান 
ইতর প্রাণীর আছে কিনা । ইতন প্রাণীর আগত্ত/নে ও মনুয্যের আগ্রজ্ঞানে 
গ্রভেদ, অগ্নি দেখিয়া ইতর গ্রাণীর একরপ স্বাভাবিক আগর জ্ঞান, হয়। কিন্তু 
স্নপ্ি কি প্রকারে উৎপন্ন হর, কোথায় থাকে, কি প্রকাবে দাহ করে, কেমন 
রুরয়া জলে থি নির্বাণ ভগ, কখন্‌ ট্রপক।র কথনু ব| অপকার করে ইতাদি 
ভান ইতর প্রানার হতে পালেনা, পিল অন্গলার হইত গাব | স্রতরাং গুণা- 
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ধর । ১৫. 


অপ তেজ মরুত ব্যোষ গ্রহ নক্ষত্র পশু পক্ষী কীট পতন বৃষ লতা নদী পর্ন 
মমুদ্র পৃথিবী দিবা রাত্রি খতু অয়ন বতনর ইত্যাদির বিচার পরীক্ষায় তে জ্ঞান 
তাহাই তত্তৎ পদার্থ ক! পরুস্জান্ুর, উদ্ভিদ ও প্রারীর, সময় বা কালের যথার্থ 
জ্ঞান। তদ্রপ আবার মন্তুধ্জ্ঞান, মনুষ্যের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কি প্রকারে হয়, 
মন্থুষৌর সাধারণ গুণ বা ধশ্ম কি? মনুষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য কি? ইত্যাদির বিচার 
মীমাংস! ও পরীক্ষ:কে মনুষ্যজ্ঞান বলে, এই জ্ঞান ধার নাই পে মনুষ্য পণ্ত। 
আমরা দেখিতে পাই, জীপুরুঘেন মিলনে মৈথুন ক্রিয়ায় গুক্রশোনিতের মিশণে 
মধ্যের উৎপাত্ত বা জন্ম হইয়া থাকে, সিন! স্ীপুরুষের মিলনে বিনা মৈথুনে 
ষনুষ্য জন্মগ্রহণ কাপতে পারেনা, জল বায়ু ও খাব সাহায্যে মন্ুষোর দ্বীবন 
ধারণ, শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। অঙ্গ সঞ্চালন বাহা ও অ(ভান্তরিক ইন্দ্রিয় ও 
মঙ্ত্রর কার্ধ্য শ্ষিয়ে মন্ুষাদেহে ব!দুরই গ্রাধানা, শ্বাস প্রশ্বাসই মন্বষোর জীবনের 
পরিচায়ক, শ্বাস প্রশ্বসের একবার গতিরোধ হইয়া আব পুনরাবৃত্তি মা ঘ্টিলেই 
মৃতু অথবা যতক্ষণ দেহে শ্বাস প্র চলিহে থাকে ততক্ষণ মৃত্য ঘটিতে পারেন! । 
মন্থষ্যের জন্ম জীন ও নৃতুতে নৈথুন আহার ও শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণের থে কর্তৃত্ব 
দেখিতে পাই, &েই কতৃত্ব কোথ! হইতে কি প্রকারে মন্ুষাদেহে সংঘটিত হয় এবং 
তরী কর্তৃত্বের উপরে মানুষের কোন কর্তৃত্ব অ।ছে কিন! ? মৈথুপের সাহাযা ভিন্ন 
মনা জন্মিতে পারেনা, আহার না করিয়া জীবন থাকিতে পাবেন।, খাস গ্রশ্থ।স 
হীনদেহে ইন্দ্রিয় যন্ত্র কার্ধা কবিতে পারেনা, মৃত্রা ঘটিরা থাকে। এক্ষণে মৈথুনে 
মান্ছদের কৃত কি! অতি শৈশবে মন্্ধ্য মৈথন কার্ধো আনচ্ছুক ও অমমর্থ, 
অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও তদ্রপ, যৌবনাবধি বদ্ধকোর পূর্ব্বাবস্থা পর্যান্ত নিয়মিত কাল 
মান্তষের মৈথুন কার্যে প্রবৃতি ও সামর্থা। ভ্ত্রীপুরুষে আবার মৈথুন করিলেই 
মন্ুয্যের উৎপত্তি হয়না, খতুকালে ভ্ত্রীসংসর্গ করিতে হইবে, 'আহারেও কোন রূপ 
স্েচ্ছাচার করিবার উপীয় নাই, অল্স(হাঁর অতি ভোজন উভয়ই অনিষ্টকর, পরি 
মিত আহার চাই এবং শরীরের স্বাস্থ ও পুষ্টির উপযোগী আহারের আবশ্তক ॥ 
শ্বাস শ্রশ্থাস্রও তপ্রুপ নিয়দিত গতির বিকদ্ধ/চরণ করিলে জীবনে অনিষ্টসাধন 
হয়। অুতরাং মন,ব্র জন্ম জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে মনুষ্যকে এক সাধারণ 
নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, কেহ তাহার বিপরীতাচিরণ করিতে ঘক্ষম নয়, 
আবার নিয়মিত আচরণ করিলে ও মন,মার্দেহে বালয যৌবন জরা ও মৃত্যু অবস্থা 
স্াবী, তাহার কেহ ব্যতিক্রগ করিছে পাবেনা । মলুষোর জন্ম জীবন মৃত্যু. 
(কু গ্রিতি বিনাশ) যেসাধার৭ শিরমাধীন, মন,ষা সেই নিযনগেরপ্প্রবর্থৃক বা. 


৬ ধরণী । 


হর্তু। নয়, মন ধ্য নিয়মের পালনকর্তা । যে নিয়মাধীনে মন,বা জাত বর্ধিত ও 
বিনষ্ট হয় সেই নিয়ম প্রতিপাঁলনই মন,য্যের কর্তবা, মন্যয্যের ধর্ম, স্বধমু সংরক্ষণ 
ঘা স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন কাহ।রও পক্ষে কঠিন, ছুঃসাধ্য নয় পরস্ত সহজ 
ও সুথকর। ইতর প্রাণীও নিজ নিজ ধম বা স্বাভাবিক নিয়ম পালন করিয়া 
থাকে, কিন্তু তাহাদের শি্পম পালনের বিচার বা জ্ঞান নাই । মন, স্ব্ধম্ বা 
স্বাভাবিক নিয়মের বিচার পরায়ঘ হইতে পারে । স্ষত্টি জগতে যাবতীয় প্রাণীরই 
উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ, ভগবানেব ইচ্ছোমাত্রে ঘটি থকে এবং স্যষ্টি স্থিতি লয় 
ত্রিবিধ কাধ্যেই ভগবানের সনান শ্রী1তি, তজ্জন্যই নিত্য একভাবে ঘটিয়া থাকে 
জন্ম জীবন ও মৃতু ব্ষয়ে কোন প্রাণীরই নিজের কোন কত্তৃত্ব নাই, যাবতীয় 
প্রথণীই ষ্টিকর্তার ক্রীড়াসামগ্রী। মনুয্য ভগবানের স্স্টিতে শেম্জীন, জ্ঞান শক্তি 
লমান্থত বলিয়া ইতর গ্রাণীর উপর আধিপতা করিয়। থাকে, জগতে ভগবানের 
কার্য্যের অন,করণ করিয়া থাকে, মান্য মান,যের দোষ গুণের [বচারকর্তা, মান,ষ 
মানুষের শাসনকর্ছা, শান্দাতা, মানুষ মান,বের পালনকর্তা, মান মানুষের 
রাজ!, নদী-পর্ব ত-বৃক্ষ-লভা-এবধি-শনা-ধন-বত্ু-সমান্বত বস্ুদ্ধরার অ পধগাতি 
মন্যা। এত আধপভা মশ্ষ্যকে ভগপান কেন দিয়াছেন, নিশ্চয়ই মানুষের 
এই আধিপুক্যেণ ফোগ্গাহী আছচ্ে। ভগনলান যেন সমস্ত কর্তবা, সমস্থ কাধাভার 
মন্ষোর হতে দিনা 'নাশ্চস্ত ভইরা অ।ছেন, আর সেই কর্তা কীর্যযভার চালা 
ইবার জন্ত মন স্্াকে জ্ঞান দগ্াছেন। আান,ষ নিত্তা ভ্রানের বশবভ্ভী থাকিবে। 
তগ্রবাদ--ভগবান, নান্ষ ভার স্্ আজ্ঞ[বহ জীব, ভগবানের সঙ্গে মানযষের 
এই সন্বদ্ধ মান্য মহরহঃ শ্মবণ রাখবে । মনুম়া জীবজগতে, মন,ষাজগ্ে 
ভগবানের ন্তায় নিত্য প্রীতি বিস্তার করিবে, যদ্রপ গ্ভগব!ন ভইভে কথন কোন 
গ্রনীর ভয়, উদ্বেগ সম্যপ হয়না তদ্রুপ মনা, কখন মন,ষ্য বা ইতর প্রাণীর তয় ব! 
উদ্বেগের কারণ হবেনা এবং প্রকৃত মনুম। হইয়াও কখন উতর প্রাণী বাঁ মন,ফ্য 
₹ইতে ভয় বা উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবেন।, হাই যথার্গ মন,ষাত্ব ও মন,ষ্যের বিশুদ্ধ 
বধূ । যে মন্যষ্য রর্বণ! সেই স্বপমু সংরক্ষণে সমর্থ স্বাধ্যশাস্তে তিনিই মুনিপদ 
বাচা হইয়াছেন এং সুনিসেবিত অরণ্য, মুনির্দিগের আশ্রম তজ্জন্টই সর্বদা ঈর্ষা 
ছিংসা-অশান্তি-পরিশন্য যেন প্রাতিরাজ্য বলিয়! বণিত হইয়াছে, তাই রাজশেষ্ঠ 
জুরথ ও নৈশ্টরত্ব সমাধি নেধাযুনির আশ্রন দেখিয়া ছিলেন “প্রশান্ত স্বাপদাকীর্ণং 
মুনিনিষোপশোভিতং” শ্বাপাদর ভিংসাবন্তি স্বাভাবিক নিস্থ সেই শ্বাপদ মেপা, 
মুনির গাশ্ররদ 'আসিয়! মুনির প্রীতি গ্রভাবে প্রশাস্তভা" ধারণ করিয়াছিন্ । 


ধ্ী। ১৭ 
ীনধপ মন ঘ্যত্বলাস্ভই জীবনুক্তি এবং তাহা শ্রাঙ্গণের পক্ষেই সহ্রসাধ্য, তঙ্ন্তই 
আঙ্গণ বর্ণশ্রেষ্, ব্রাহ্মণচরিত্র মিত্য ভগবৎচরিত্রের অনকরণ কারী, তাই ক্ষত্রিক 
জগতের আধিপত্য পাইলেও ব্রাহ্মণের নিকট নতশীর, বৈশ্ত শুদ্রের আর কথা কি। 
এক্ষণে মন্ষ্যের ধর্ম কি? এই প্রশ্নের মীমাংস! করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশতশূর চাঁবর্ মরণ রাখিতে হইবে এবং বর্ণতেদে ধম্মের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে 
ঈশ্বর নিরূপিত বর্ণানযায়ী কম], ঈশ্ররাদেশে কর্তবাজ্ঞানে প্রতিপালন করাই 
মন্ষ্ের শ্বধম্ম ও সেই স্বধর্ম্মপালনই মন্ষ্ের ক্রমোননতিসাধক ও মু্তিৎ 
বিধায়ক। শ্বধম্পালন জন্ত প্রত্যেক মন,ষ্যকে নিত্য ধম্যের স্বরূপ চিন্তা করিতে 
হইবে। ধম] চারিটি নির্দিষ্ট অঙ্গ_নত্য, শৌচ, দয়], দান; এই চ||রঅঙ্গ 
লমদ্ছিত ধন]ঘূর্থিকে িত্য প্মরণ রাখতে হইবে! মন.ফা, সত্য, পাকত্রভা, জীবে 
দয়া.ও জীবজগতে দান ঝা স্বার্থ বিস্জবন নিত্য অভ্যাস করবে, ইহ|ই মল,য্যের 
শাধারণ ধর্মু্দ। মান্য বেসার্ণ জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যে আশ্রমে অবাস্থত 
হউক না কেন, চারিপাদ সমন্বিত সাধারণ ধম্মের আচরণে সমথ হইলে সহজেই 
ইহলোক পরলোক জয় করিতে পারে। সত্যেন অভ্যাস কবিতে হইলে ভগবান 
সত্য, ভগনানের কার্য লতা, ভগবানের সষ্টি সত্য বুঝিতে হইবে। মান, নিত 
সেই সভার গাকাশ ও অভ্যাস করিবে, মুখে সব্ধদা স্তযকথা বলিবে, অস্তরে 
নবাদা লতা ভ:নন। করিবে, বত্যকথ। শ্রবণ করিবে, সত্যপথে সর্বদা চলিতে 
থাকবে গু অপরকে চালিত করিবে, প্রাণাস্তেগ্ সতোর আশ্রয় ত্যাগ করিবে না। 
শাক্কে আপৎকালে প্রাণরক্ষা প্রত্ৃষ্থি স্থলে অসত্য বলিতে যে অন,মোদন করিয়া 
ছেন সাহা! অসমর্থ পক্ষে সঙ্কীর্ণ উপদেশ ও সত্যের অপলন বুঝিতে হইবে, কেনন! 
যাহার ধম্]বা দতা ভপেক্ষা প্রাণ, জীবিকা প্রিয় সামগ্রী 'াহারই পক্ষে প্রাণার্দি 
রক্ষা স্থলে সতোর অপালন বিহিত হইয়াছে । মনষাচরিতে ত্যাসতা উভয়ের 
বিদ্যমানতা ঘটলে চরিত্র অসম্পূণ হইয়। খড়, তগব।ন স্ত্রীর যখন দ্রোণাচার্যযকে 
তাহার পুর অশ্বথম।র মিথ্য।-মৃত্ু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন উখন দ্রোণাচাধ্য কি 
বলিয়াছিলেন। জ্োণীচার্ধ্য ভ্তানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তথাপি শ্রীকৃষেঃর কথায় 
কীহার প্রত্যয় হইলনা, কেননা তিনি সদসৎ সত্যমিথ্য। উভয়ের প্রবর্তক; 
শীকুষ্চরিত্র মন্যবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু রাজ যুধিষ্ঠির ধম্মপুত্র সত্যপরায়ণ, 
যুধিঠিনের চরিত্রে কদাচিৎ অসত্যের অবতারণ। হইতে পারেন, তাই আচার্য 
ধলিলেন শ্রীরুষ্ণ 1 আমি জানি হুম কে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি ন! 
প্তরাং তোমার কথায় আমি বিশ্ব করিতে পাধিনা। সত্াবাদী রাঁদা যুধিষ্ঠির 


১৮ ধর্ম! 


আসিয়! ঘদি বলেন যে অর্বথাম! হত হইয়াছে, তবে আমার সম্পণ” প্রত্তীতি হইবে॥ 
প্র অগ্রতিভ হইলেন, যুধিঠ্ির সমীপে আসিয়৷ বলিলেন, রাজন ; তোমায় 
অন্থখামাঁর মৃত্যু কখ। মিথ্যা করিয়া! আচী্যকে জ্ঞাপন করিতে হইবে, সত্যপরামণ 
যুধিষ্ঠির মিথ্যা ধলিতেঃহইবে শুনিয়া মম্মাহত হইলেন, কিন্ত ্ীকৃষ্ণ বুঝাইবুলেন 
(প্লোণ অশ্বখাম। শক্রপক্ষ) শত্রুপক্ষের বিনাশ সাধন করিতে ন। পারিলে মঙ্গলের 
ঈস্ভাবন! নাই, রাজ্য উদ্ধারের আশা নাই, শক্রপক্ষের অনেক ক্রটি দেখাইলেন 
অনেক অকার্ধ্য বুঝাইলেন, অনেক অধম্ম দেখাইলেন । যুধিতির বড়ই বিপর্ন 
হুইলেন, উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, একদিকে সত্য ত্যাগ, অপরদিকে স্বার্থ সিদ্ধির 
প্রলোভন, অধিকন্ত শ্রীঞষের ইচ্ছ। অশ্বখামার মৃত্যুকথা বলিতে হইবে । শরীর 
ভীঁবের যাবতীয় কর্মের এরবন্তক হইয়া যখন সাক্ষাৎ সন্ধে মিথ্যাবলিতে অন,- 
মোদন করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির কেমন করিয়াই বা শ্রীরুষ্ণ বাকা অবহেল! 
করেন, অথচ ফে ঈত্য আশ্রয়ে শ্রীরুষ্ণ লাভ ঘটিয়াছে সেই সত্যকেই ধা ক্মেন 
করিয়। পরিতাগ করেন, যুধিষ্টিরের বিষম পরীক্ষার দিন। স্বার্থের গরলোভনে 
যুধিষ্টিরের হৃদয় বিচারপুন্ঠ হইল, সত্য ও শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের সামঞ্জব্যে বদ অশত্তু 
ইইল, শেষে প্রকারান্তরে অশ্বথামা নামক হক্তীর নিধনকথ|চ্ছলে আচার্য্য সমীপে 
অশ্বথামার মৃত্যুকথা নিবেদন করিলেন । ্রীক্কষ্চচক্রে ড্রোণাচাধ্য হত হইলেন) 
শ্রীকষ্ণের উপদেশে যুধিষ্ঠির শত্রনিপাত করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেন, 
পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু দ্রে।ণাচার্ধ্য সমীপে অশ্বথামার মৃত্যুকথ! বলার 
দিন হইতে মহাপ্রস্থানদিবস পর্দ্যস্ত আৰু যুপিষ্ঠিরের হৃদয়ে শাস্তি আসিলন।) 
ঘুখিষ্ির স্বর্মারোইণ করিয়াও স্বর্গে নরক দর্শন করিলেন, মিথ্যার পরিণ!ম দেখিলেন, 
পাপের প্রাযস্টিন্ত করিলেন), তথন আবু শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধুরূপী হুইয়। নরক দর্শখে বাধা 
দিলেন না, পরস্ত যুধিষ্টিরকে নরক দর্শন কবাইয়া মানবজগতে সত্যের 'আরর্শ 
দেখাইলেন এবং বুঁঝাইলেন “মানব! যভ্দন তোমার দেহে আন্ম(ভিমান 
থাকিবে, বতর্দিন কায়মনোবাঁকো ভোমার যাবভীয় কল্মফল সগব!নে অর্পণ 
করিতে ন! পারিবে, যতদিন অন্তঃকরণ শ্থখছুখাতীত্ত নিশ্চল অবস্থা লাভ না 
ফরিবে, ততদিন যেন মূহুর্তের জগ্ঠও কায়-মন-বাক্যে সত্য হইতে বিচলিত 
ইইগুনা”” ইহাই সত্যাশিক্ষা। যেমুখে নিত্য সত্যকথা কথিত হয় সেমুখ কদাচ 
মিথ্যা বলিতে সক্ষম হয়ন। অথবা সত্যমুখে যে কথ বাহির হয় তাহা কদা 
মিথা। হইতে, পারেনা) €য মন সর্বাদ| সত্যের চিস্তা করিতে থাকে সে মম 
কাচ মিথার চিত্ত আসিতে বাঁ প্রবেশ করিতে পারেনা অথবা সে মনে হানা 


ধন । ১৯ 


চিন্তিত হয় তাহা নিত্য সত্য বুঝবে এবং যে শরীর সর্বদ। মত্য কার্যে নিযুক্ত 
থাকে নে শরীর কখন গিথ]! কাধ্য করিতে সক্ষন নয় অথবা সে শরীরের যাবতীয় 
কাই সত্যকারধ্য বুঝেবে, ইহারই নান সভাসদ্ধি। শোচ অর্থাৎ পবিভ্রত। 
অত্তীস করিতে হই চ তদ্রণ কায়মনব্ক্ট্যে পবিত্র থাকিতে হইবে, দেহের ও 
মনের পবিত্রহা রক্ষা করিতে হইলে ঘাহাতে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে ও মন 
গ্রফুল্প থাকে তাহার ব্যবস্থা করিত্ছে হইলে, নিদ্দি্ই সময়ে পরিমিত স্বাস্থ্যকর 
সাত্বিক আহার করিতে হইবে (শাসুঃ সক্কবলারোগ্য স্থখপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ । 
র্তাঃ সিঙাঃ স্থিরা হ্যা আহারাঃ সান্বিকপ্রিয়াঃ ॥ কটন লবপাত্যু্ণ তীক্ষ 
কক্ষুবিদাতিন ॥ আহাবা বাজনস্তেষ্ট। দুঃখ খে।কা ময় প্রদঃ ॥ যাতযামং গতরসং 
পুতিপর্স,যসিতঞদৎ ॥ উচ্ছিমপি চামেধাং ভোজনং ভানসপ্রিয়ং ॥ ইতি গীত) 
বিশুদ্ধ জল ব্যবহার ও বিশুদ্ধ বাঁষু সেবন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুছে বাল এবং 
এপ জানে গৃহ নিশ্মীণ করিতে হইবে যেন গৃহের চারিদিকে বাযুর অব্যাহত 
গাঁতি হর ও গুছেব উপর আক!শ উনুক্ত থাকে, পর্গিঘার পরিচ্ছ দু্ন্ধহীন বন্ধু 
ও শ্যা! ব্যবহার বলিতে হইলে । শুধু গ্রদেশে দুর্দদ্ধতীন কাঁষ্ঠে অগ্নি গ্রজলিত 
পিধেষ, বাসগুহে অগ্নি জালিনার ব্যবস্থা নিবিষ্ক, এরূপ ভরন্যে আলো জালিতে 

হইবে থেন আলো! হইতে কোনপ্রকার দ্রদ্ধ অস্যস্থ্যকর বাষ্প নির্গত না হয়, 
এই জগ্তই বিশুদ্ধ তৈল ও দ্বৃতের আলোই প্রশস্ত যেহেতু & ছুই সামগ্রী শরীর 
ও মণের পুষ্টিবর্ধক ও পঞ্ল্পভাকারক ॥ যখাকালে শুষ্ক ভুর্গদহীন ফাকা স্থানে 
মলম ত্যাগ বিধেগ এবং সান পানের জলে মলমূর তা।গ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির- 
পিত সমদ্ষে নিষ্মল জালে স্লান কবিতে ভইনে, শরীরে যেন কোন গ্রকার মল! 

ঝ! দুর্ণপ্ধ জন্ম(ইতে নাপাস্স। মল মুরহ্যাগ হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন সান ও বস্ত্র 
আনন শ্য্য' ছার বাহা শৌচ ব| কায়িন্থ পবিত্র রক্ষিত হইয়া থাকে এবং 
সাস্থ্য সন্তোষ ও সত্য চিন্তার অন্তর শৌচ অর্থাৎ মনের পবিভ্রত। রক্ষেভ হয় 
ও সর্কাজন প্রিয় মধুর মত্য বাক্যদ্ধারা বাক্যের শৌচ বা মুখের পবিত্রতা সাধিত 
হয়, পূর্বোক্ত রূপে কায়মনপাক্যে যিনি নিয়ত শুচি থাকেন, পাপ বা অধ 
কদাপি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দমযন্তী ইন্ত্াদি দেবগণকেও পরি- 
তাগ করিয়! মানব নলকে পতিত্বে বরণ করা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া! নলকে. 
অড্ভুতকম্ম সাধন ধর প্রদান করিলেন, কিন্ কলি ও দ্বাপরের অভিমানে বড়ই, 
তুগঘাত লাগিল । শ্রয়গ্বর দিবসাধধি কলি নলদময়স্তীর বি'বধ *অনিষ্ট চিনা 
শজীহাদের শিচ্ছেদ ঘট ইবার শহর; চেষ্টা করিতে লাগিল, কিস্ সন্াপরণ 


লি 
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সদাঞ্ুটি নলদেহ কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিল না, দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া 
গেল, হঠাৎ একদিন মৃত্রতা।গাস্তে ব্রমবশতঃ পাদ প্রক্ষালন না করিয়া! নলরাজ। 
সন্ধ্যার উপাসন! করিলেন, নলের দেহে অপবিপ্রতা জনন্মল, নল অস্রচি হইলেন, 
ইত্যবসরে কলি নলদেহ স্পর্শ কারতে সমর্থ হুইল এবং নলদেহে প্রব্ণ কুকিয়] 
ছ্বাপরের সাহায্যে নলত্রাত। পুষ্কুর কর্তৃক পাশক্রীড়ার নলের পরজগু ঘটাইল। 
সন্তারক্ষা হেতু নলের রাজ্যনাশ ঘটিল, সন্ঠী দময়ন্তী সহ নল বনচারী হইলেন, 
কলি কর্তৃক নান প্রক্কারে নিগৃহীত হইলেন এবং পাপ কলিস্পর্শে ছুর্বল ও 
মলিন হ্বদয় হইয়। শেষে সতী সহধর্মিণী দমযুনত্ীকে৪ বনমধ্যে নিদ্রিতাবস্থা 
একাফিনী রাখিয়া পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু দধযস্তী সভী, কায়মনবাকো 
ক্কদাপি স্বধন্মরত্যাগ করেন নাই, স্থামীসেবা কবিতে কখন বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন 
নাই, এক্ষণে জাগনব্িত হইয়া হঠাৎ শ্বামীর অদর্শনে, ইষ্টদেবতার অভাবে দশদিক 
জন্ধকার দেখিলেন, দেহ শ্রীবনশূন্ত বোধ করিতে লাগিলেন, উন্মান্ত। হইগ্| 
হা স্বামিন্* বলিয়! বছবিধ বিলাপ করিলেন, কিছুতেই স্বদীর দশন পাইলেন 
না, তখন স্বধন্্ম প্রভাবে সতীত্বের বলে কলির চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, দয় 
সতেন্জ ও সুবল হইল, দময়স্তী কলিকে অভিশাপ গ্রদান করিলেন । কলি নল- 
দেহে কর্কোটক নাগের দংশনক্নিভ বিষজ্ঞাল।য় দিবাবাত্রি জর্জরিত হইতে 
লাগিল, কলি যারপরনাই নিগৃহীত, ভীত 9 নলেন শরণাপন্ন হইয়া নল পঞ্চি 
তাগ করিল, আবার নলদময়স্্ী মিলন হইল, আবার নলরাজ্যের পুনকন্ধাব 
হইল । নল দময়ন্তীর চরিছে এক দিকে যেরূপ দময়স্তীব সতীত্ব প্রভাব, অন্য- 
দিকে স্েমনই নলের অশৌচের পরিণাম দেখান হইয়াছে; সুতরাং সত্য ঘেমন 
মন্তুধা হ্বদয্কের একমাত্র বল ও জীবনের ইহ পরকালের সহায়, শৌচও তঞ্রপ 
মনুর্ষাদেহে মানুষহৃদষে প্রধাঁন আয়োজন, অশুচি দেছে অপবিত্র হাঃযে সত 
বসতি হর না। মন্ুষোর ব্যক্তিগত চরিত্রের সাধন যেসন গত্য ও পবিত্র! 
' লেপ সমাজগত চিত্রের সাধন দয়া ও দান । মনুষ্য জগতে ও ইতর প্রাণীতে 
দয়ার গকাশ ও বিস্তার দেখাইতে হয়। দয়ার কাধ্য, দগ্ার অভ্যাস খুঝিতে 
হলে ভগবানের দয়। শ্ররপ করিতে হয় ভগবান যদ্রপ যাবতীস্ মন্ধষা ও ইতর 
ধ্বাণীর রক্ষাকর্তা পালনকর্তা, মনুষোর গতি সেইরূপ রক্ষার ও পালনের সাহাধ্য- 
ভার বুঝিতে হইবে, ভাল মন্দ সকল মনুষোর প্রতিই দয়া ও সমবেদন| প্রকাশ 
ও ভালবাসা বিস্তার করিতে হয়। দর বিস্তারের জলন্ত দৃষ্টান্ত শরণাগত রঙ্ষায় 
ইতিহাস পুরাণে অনেক স্থানে চিত্রিত হইয়াছে। দ্ডীরাজা ভিভুৎনে কোঞ্চাও 


রম ই 


আশ্রয় পাইলেন না, দেবত। ৪ মনা সকলেরই ত্যঙ্গা হইলেন, নদগীতীরে 
কান্দতে কান্দিতে অজ্জুনপত্রী শ্রকষ) ভগিনী স্থভদ্রার দর্শন পাইলেন । স্ুন্- 
দ্র দয়া হইল, দণ্তীকে রোদনের হেতু জিজ্ঞ/সলেন। ঘণ্ডী রাজার পরিচয় 
পালনভ্থবং রিভুঙনে ভাহার আশ্বর নাই বুঝিতে পারলেন, তথাপি দয়! 
বিসজ্জন করিম শরণাগত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, দণ্ডীকে সঙ্গে 
করিয়া !নঞ্জপুরে প্রস্থাগমন কবিলেন, দণ্তীকে আশ্রয় দিলেন। রাঁজ। যুধিষির 
প্রস্তুতি সকলেই গুনিলেন দণ্ডী, দেবতা মগ্যা নকলের ত্যঞ্য হইয়া সুুভদ্রার 
'আশ্রগ্নে হস্ত পুরে বাম করিতেছেন, মকলেই শ্ুভদ্রাকে দণ্তীত্যাগ করিতে বুঝা- 
ইলেন, বিখেষ করিয়। বুঝাইলেন, ধ্তীকে ত্যাগ না করিলে পাগুব দিগকে 
শীষের বিরহিত ভইতে হইবে, দ্েবগণ ও যাদবগণের সহিত শত্রুতা করিতে 
হইবে, মহা অনর্থ ও অমল সাধিত হইবে। সুভদ্রা, তাহার কার্যের অনুমোদন 
কবেন পাগুবকুলে এমন কাহাকে ও দেখিলেন না, একমাত্র মহাবীর ভীম নুভ- 
ডাব কাধের আনুআডন করিলেন, দন্ডীকে ত্যাগ করিতে স্ুভদ্রক্কে নিষ্ধে 
করিলেন, ভদ্ার হৃদয়ের বল বদ্ধিত ইইল। দুণ্তীতাইগ জন্ত পংগুর লমীপে 
শ্রীর্চ দূত প্রেরণ কারিলেন, দত সমীপে ভীম ভ্রীকুষণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন । 
সনগ্ধ দেবগণ ও যাদবগণ সহ শ্রীরুষ্ণ প্রতিকূলে কৌরব পাওবের যুদ্ধ ঘোষণ! 
হঈল, উভয় দল সমর ক্ষেত্রে ভরতীর্ণ হইলে পাগুৰ দিগের শ্বধন্মপ্রভাবে যেন 
দেবগণ ও সময়ে পরাজিত হষঈটতে লাগিলেন, তখন দেবপক্ষে রণক্ষেত্রে জগদ ঘ্থিক। 
শান্তর হঠাৎ বআবির্ভ'ব হইল, অর্নন সমরালন স্বতঃই নির্বাণ হইল) দেখ 
রতন্ত প্রকাশিত হইল, দণ্ডী আশ্রয়ে ঘোটকরূপী উর্দসীর শ'পোদ্ধার হইল, 
উ্বসী পুনরায় স্বর্গ পাইলেন, স্ুুভদ্রার অপার করুণা ভীমের বীরহৃদয় জগতে | 
আদর্শ হইল | মনুষা জগতে দয়] প্রকাশের গ্তায় ইতর প্রাণীতেও সমবেদনা, ' 
এবং অহিংস দ্বারা দা বিস্তার করিতে হয় তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপে আরধাদুমে 
মুনদিগের আশ্রমে ইত্তরপ্র।ণীও প্রতিপালিত হইয়া [নার্ধিদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ 
কারয়া বেড়াইত, কেহ তাহাদের হিংসা করিতে সমর্থ হইত না। ইতর গ্রাণীর 
প্রতি দয়া বিজ্ঞার ও “অছিংসা পরমোধর্মঃ” এই সত্যধশ্মের সতামুর্তি ভগবান 
বুদ্ধদেব । মনুষ্য ও ইতর প্রান্তে দয়! প্রকাশ যেমন মনুষ্ের সাধারণ ধর্শ, 
তেমন্ই মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে দান বা প্বার্থ কিনর্জন দয়।র স্বাভাবিক কাধ্য 
এবং সেই দানের অভ্যাস৪ মন্রষোর সাধারণ ধণ্ম। শাস্ত্রে ঘাস ত্িবিধ উজ 
হইছে দানিক, রাজসিক ও ভামস। দেশ কাল পা বিবেচনায় অনপাকারী 


ই ধ্স্মা! 


ধ্যক্তিকেও দাহব্যবেধে ঘ দান তাহা সাত্বিক, প্রভাপকারের আশ! করিয়া 
বা ফল কামনা করিয়! সুতর।ং ক্রি অন্তঃকরণে যে দন তাহ! রাজামক ও 
অদেশে অকালে অপাত্রে অপন্মান ও অবজ্ঞা করিয় যে দান তাহা তামপ দান। 
দানের পন্রেরও উত্তম মপ্যম অধম ত্রিবিধ তারতম্য আছে, যাহার দন,গ্রহণ-ভিন্ 
উপাগ্ান্তর নাই তিনি উত্তম, দান এহণ না করিয়। ও ঘিনি কষ্টেম্ব্টে থাকিতে 
পারেন তিনি মধ্যম, এবং যাহার দনগ্রহণ না করিলেও ক্ষতি নাই সে 
অধম পাত্র। দান মনুব্যধম্মের গ্রদান অঙ্গ, [নিত্য অনুষ্ঠানপন্ম, দানধণের 
অদ্ভুত মাহাত্মা অপূর্ব দৃষ্টান্ত মহ[ভারতের কর্ণচরিহ। কর্ণজীপনে অনেক 
কলঙ্ক, কর্ণ গুরুনমীপে প্রতারক [ম্যাধাদা, কর্ণ ছুধো1হনের কুমন্ণার ও কুক 
ম্মের নিত্য সহায়, কর্ণ সতে!দবের চিবশত্র, কুকপ[৭ জাননে কর্ণ চরিত্রের গুণ 
দোষ বিচারে ধেন দোষেবই ্রাধান্ত সিচক়, কিন্ত কর্ণ দানপণস্মের নিত্য অন্তু 
 ষ্টানকারী, কর্ণ দানধন্মের মি পৃথিবী জী পুত্র পরিবার সকলই ত্যাগ 
করিতে পাবেন | দানধর্থ রক্ষা কর্ণেক াতিব্যকার নিত্য নিয়ত কর্তবা, 
কর্ণ গৃহে অতিথি বিমুখ হইলে, অ।তিথ্যসৎ্কানের পিন্দুমাত্র ক্রুট হইলে, অতি- 
খির গীতি মন্পাদনে অমনর্থ হইলে কর্ণ ভীখনধারণ করিবেন না, ভগবান 
ছন্নবেশা ব্রাহ্মণ রূপে কর্ণ গুহে অতিথি হইলেন, নরমাংসভিন আহাবের তৃপ্টি 
হইবে না কর্ণকে জ্ঞাত করিলেন, অপিকহ জান।ইলেন কর্ণ গুদ রধকেড়র মাংস- 
ভিন অপর নরমাৎসে হাহার তপরি হইবে না। কণ পন্মবক্ষাতেত পুলে মাণস 
দানেও সম্মত হইলেন, সহপন্মিণ গাও পির ধন্দবক্ষাভেত পুর্থতাগেও 
কুিত হইলেন না, তখন অহিথি রাঞ্চন আবার আনেন করলেন তামরা সী 
পুরুষ উভয়ে স্বহস্টে করাত দ্বানা পুরের শিতুশ্ছেদন কহিবে এবং শিসন্বেধন 
কালীন পোকের চিহ্ন অঙ্রজল থেন বিন্দুমাত্র কাক চন্য হইতে পতভিজ না 
ভয়” কপ পদ্মা অতিণির আদেশ শুনিয়! বড়ই বিগ সপয়'্পর, রহস্য বুলি 
অক্ষদ সুতরাং যারপরনাই কাতর ভষলেন, কিছু ধর্খররক্ষার হালি ভইবে ভাবির 
কাতরভা ভাগ করিয়। হৃদয়ের বল করিলেন, স্্রী পুকষে অহিথির আদেশ মত 
পৃঙ্লের শিরশ্ছেনন করিতেএ সন্মত হইলেন, এপিকে পুন্র ও গিতার ধন্রিক্ষা 
হইবে ভাবিয়া নিজপ্রাণ।নে আহ্লাদে সম্মত হইলেন, প্রণদিয় পিতার ধন্দরক্ষা 
করিবে বুঝির! নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিজেন, কর্ণ পন্মা অতিথি ত্রাঙ্গণের 
আদেশমত অকাতরে অজত্যাগ না করিয়। পুজের শিরশ্ছেখন করিলেন, তখন 
আবার অভিি প্সকে স্বছন্ডে পুলের মাস রন্ধনের আদেশ করিলেন; উত্তরোত্বর 
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বিধম পরীক্ষা, পন্ম। ভাহাতে৭ সম্মত হইলেন, পুজ্রের ম1ংস রদ্ধন করিলেন কিন্তু 
স্নেহপশতঃ থুভ্রেৰ মস্তক রপ্ধনগৃহে লুকারিত রাখিলেন এবং মন্তক বাদদিয়! 
সমুদান শরীরের মাংসেই অতিথির উদর পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট ভুপ্তি হইবে মনে 
করিলেন অধিঘির আহারের জন্ত মাংস গ্রস্তত হইল, অতিথি মাংণ দেখিয়া 
কাহিলেন-মাণ্মের আয়ভি তাহাৰ তপ্বি হইবে না, মাংসের অম্ল রাধিতে পুনঃ 
মাহবীকে আদেশ করিলেন, মশ্িছী তখন অন্েব জন্ত মাংস কোথায় পাইব 
বললে রাদণ ক্োঁধে জিয়া উঠলেন, ত্রাঙ্গণ কহিলেন তুমি অতিথি ক্রাঙ্ষণকে 
তয় করনা, ন্নেছবশভঃ পুজেব মন্তক লুক্কায়িত দাখিয়া আমার মদীপে নথ্যা 
কথ। বলিতে | ৮. মহিষী তখন বাদণের চরণতলে পতিত হইয়া অপরাধের 
গগন) চ।হলেন, ত্রাঙ্গণের আদেশে আবার মন্তকের ছ্নবন্ধন করিয়। দিলেন। 
ত্রাণ তথন চারি স্থ।নে মাস না ঝাঁরতে অনুম্চত করিলেন এবং রাজ! 
কর্ণ € মহিশী পন্জাকে জানইলেন দে ঠাহাত। স্তী গ্রক্ষষ দুই জন এবং অতিথির 
অদূরে অবাছিত এক শিন্য ৪ ভিনি স্বঘং এই চারিজনে এধপ্রে মাংস ভোজন 
কিনেন ॥ রাজা রাণার আরও অধিকতর কঠিন পনীগন, স্বতস্তে পুত্র বধ 
করিয়া, ল্হস্তে পুলের সাংস রদ্ঘণ। বনিয়া আবার সেই মাস নিজে ভক্ষণ 
করিতে হইবে ইহা অপেক্গ। পিতা সাভার পক্ষে অসাদাবন্ম, ঘোর যন্ত্রণা কি 
হইতে গারে, কিন্তু দন্ম রিক্ষাহেতু রাজা বাণা ভাভানেও স্ম্মত হইলেন। তখন 
তা হাথ ব্রা্ণ "পুষকেছু বি বলিয়া শাহান পিধাকে আহ্বান করিলেন, 
অগ,ন কর্ণ পরার হতপুজ্ হারান আনক জীবনসন্গন দেই হুষকেতু আসয় 
বাঞ্গণ চরণে গণতঃ তইপেন, নিশা যাহ!র চণ বন্দনা কবিলেন, দেব বুহস্ 
প্রকা।শত হইল ত্রাণ অস্তহিত হা মআকাশয।গে ঢখবন আননম় শঙ্খ চক্র 


রী 


[দাপরুণ[ী বুছিতে বণ গঞ্ু। ৪ কৃষকেতুছ হয়ুন গোচিক হইফা কাফলেন কণ, 

আন তোমার দানধন্মের পরীক্ষার ভন্ক অতিথি হইয়। তোমার গৃহে আবী 
হইয়/ছেল।ম, দতাদিন পৃথিবীতে মানব সঞ্চার থাশিবে ততদিন তে?ম!বু এই 
দনধর্ এতে কীিত ভইচৰ এবং জগতে দাতাকণ বিশিয়া তোমার নান জাগ্রত 
থবিবে এবং এই দানপম্মের জভাবে তোমা স্্ী পু সকলে দেহাস্তে আমার 
পবমধামে অ।সিয়া আমকে প্রাপ্ত হইবে | কর্ণ যেন শত দোষে দোষী হইয়)9 
এক দানধন্ম প্রভাবে ভগবানের ক্ুপাপাত্র, আদর্শচবিত্রে যেন সুধিষ্টির অপেক্ষা 
উন্নতচগ্িত, যুধিষ্ঠির স্বার্থের প্রলোভনে সত্যরক্ষায় অসমর্থ, কণ অতিথি 

কার্য পুলদ|নেও পরামুখ নন। শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ 
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কেবল ইত্ডিবতত শ্মরণ ঝ প্লোক আবৃত্তি করা লয়, মন্ত্পবা। রহস্য বুঝিতে হইবে, 
পলালত্যাগ করিয়া ধান লঞ্চের ন্যায় পুৰাণ ইতিহাসের ভাষা বর্ণনা ছাড়িয়া 
দিয় চবির বা্ছিয়া লইতে হইবে, শান্ত পুরাণ ইতিহাস পাঠের উদদেন্ত বন্ম:শক্ষা, 
৮.র্রগঠন, জ্ঞানল/ভ। রামায়ণ পত্য শৌচ দয়া দানের আছভীয় রত 
একদ্ধে চিখিত হই'ছে--ভগবান্‌ রাগচন্দ্র সত্যের প্রভাক্ষ মৃত্তি, ঠাকুর লক্ষণ 
পবিরতার নিন্তলমুত্তি এবং মা সুমিত্রা দয়া ও দানের একাধাবে [মলনমুষ্ঠি। 
এই সত্য শৌচ দূ) দানের অভ।াসেরু নামই তপসা, ভদ্ছিন্ন স্ব/ভাবিক ধর্ম বা 
সংযারধন্থ্ প্রতিপালন কালীন আর মন্ুযোর স্বতন্ত্র তগন্ত। কিছুই নাই । কি 
দুঃখেশ বিষয় । মনুষ্য এক্ষণে, “ধন্ম কিট)? এই কথ। শুনিলে যেন বডই বিব্রত 
হইছে, ভাবিয়া চিন্তগ] থেন পঞ্মের কোন কুল কিনারা শাইতেছে না । 
মানব আজ মোটামুটি ভাবে ধর্মকে ঈশ্বত বা অভীষ্ট দেখদেবী বুঝেছেন এবং 
ধন্মাচরণ বলিতে উপাসন! বুঝিত্েছেম । আজ ভারতের আধ্/সস্তান “ধক্স? 
বজতে কোন্‌ মন্ত্রে কিকপ উপামনায কোন্‌ দেবভার আরাধন!| গুশগু, ৮1৭ 
নম্রধাযের মন গ্রশন্ত কোন্‌ দেবদেবীর মু্ধি শেষ্ট, জান শেঠ না ভক্তি খে, 
যেগাভ্যম শর না নামসংকীর্ভন গ্রশস্ত, শাজ শেষ্ট না নৈষঃব শ্রেষ্ঠ ইত/1দিব 

1লোচনা ও সদ্ধাপ্ বুঝহেছ্েন এবং এইনপ আলোচনা বিচার মিনাংসা 
বটি সকলে ঘেন দিঝার্যাজ ব)তিন্যস্ত। এইকপ বিরুবুদ্ধর না আছ 
শক, না আছে যুক্তি এবং অনেকে আবার যুক্ি শান্তা বুঝিতেও ইচ্ছুক নন 
*াবশ্বাসে মিলয়ে বস্ত তর্কে বছ দূব” এই এক বচন মংগ্রহ কবিয়। ও তাঁহার 
সংধারণ অর্থ-_তর্কাবচার নিধেধ বু'ঝয়] কর্তব্য অকর্ত ব্য, গায় অন্থায়। ভাগ মন্দ, 
উদ্নতি অবনতি ফোন পিকেই ঢৃষ্টি নাই, নিজে যাহা মনোনত শ্বাবধাম ত বুঝবেন 
তাহাই ইচ্ছামত পিদ্বপ্ত সুতরাং বিশ্বাসের দোহাই দিয়! তদ্রুণ অনুষ্টান 
কর্রিবেন। “বিশ্বাস” বলিতে এক্‌কে আর, বণিয়! বুঝ! নয়, কোন বিষয়ের 
ভিচার করিয়া, বীমাংস। কিয়া চিত্তে যে সংশয়শুর স্থিরভাব জন্মে তাহাই (বশ স, 
বিশ্বাস তর্কের পরাবন্া, তক্জপ্থই বিশ্বাসের বস্ত হইতে তর্কের বস্ত খছ্ দুংব 
অবস্থিত। ভার্ধাপান্তে ধন্মশাস্টী ঝালতে মনু অতি বিষু। হারীত প্রদ্ঠৃতি বিংশ: 
খুবি গ্রহীত বিংখতি সংহিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে: চতুর্কণণ মানবের মাপসয় 
কর্ন্যের বিচার ও কর্মের মীমাংসা এবং বিধান উক্ত খষি প্রণীত শান্ধে লীপ- 
রন্ধ হইয়াছে । আর্ধাছাতির সমস্ত নিতাকণ্ ও যাবতীয় সংস্কার উতত' ধর্ঘ্- 
শান্ের মঙামুমারে নিষ্প। আচরিত হইয়! থাকে ইতিহাস পুরাণ সায় 
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ানধমোদিত চরিত অঙ্কন করিয়।ছেন, দর্শন বিচার ও সিদ্ধাস্থগ্রহথ দর্শনের, সাহাষো 
হা প্রানী ও ব্রন্ষের বিচার মীমাংসা হইক্সা থকে এসং বাবতীম় ধর্দ্ পান, 
হিতাল পুরাণের মুল শান বেদ । বেদ আদি শান্ত, অপৌরুষের, বেদের সর্ব 
এ এতই পেদের তান্তভৃত্তি, বেদ নিকুদ্ধবাকা অগ্র/হা কুবাক্য, বেদের 
বিকনধ বিধান অবিধনি, বেদ নিন্দুক্ক নান্তিক, আবার তগ্গ-পাক্ও তদ্রপ মানষ 
প্রীত বা খষগ্রন্থ নয়, শিব শিকার আ্রীমুপনিহস্গত বাকা সুতরাং যাবতীয় শান্ত্রই 
তন্ত্রেব অন্তর্গত, তন্ত্রশান্্র প্রকৃত পক্ষে উপাসনা শান, কিরূপ ভাবে দেখদেবীর 
উপাসন। করিতে হয়, ম!নুবে কি উপায়ে সহজে দিদ্দিলাভ করিতে পারে, সহজে 
মুক্ত হইতে পাকে, তন্ত্র যেন ভাহারই সহজপন্থা গ্রদর্শন করিয়াছেন সেই অন্ত 
এজন কি কোন কর্মের সহজ স-ক্ষেপ বাবস্থাকে তান্ত্রিক বাবস্থা বহি থাকে ॥ 
এক্ষণে বেদ তন্ত্র নংহিতা দর্শন পুরাণ প্রভৃতি হইতে চতুক্ব্ণ মানবের ধন্ম্র কি, 
কণ্ঠবা কি,নিণ য় করিতে হইলে প্রথম ধর্মের সাধারণ অর্থ ন্দবণ রাখিন্তে 
হইবে, ধিশ্মী অর্থে স্বভাব ব! স্ব।ত।/বিক কম্ম এনং কর্তব্য অর্থে সেই স্বভাবের 

অন্থশনন বাঁ স্বাভাবিক কশ্পের আচবণ, মন্্রষ্যের স্বাভাবিক কম্ম নিন্ধবপণ ও 
গেই কন্ম করণেব বিধান যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই মানবের বক্স শাজ | ধন বেদে 
আছে না তস্ত্রে মাছে, সংহিতায় আছে না ইতিহাসে আছে, পুবাণে আছে না 
শুন আছে, পেদ বড় না তস্থ বড় ঈ৯তাদিরলিচারন! কবিয়। ধশ্ম গেখানে থাকুন 
নং কেন ধন্দক্ষে চিনয়া লইতে হইবে 1 মন্তষোর স্বাভাবিক কা প্রতিপাশন 
মার স্বধয় তলে ও ঈশ্ববোপাসনা ও সেই ধর্মের অঙ্গ কি না ও কে!ন্‌ 
সগম কিকূপ ভাবে ঈশ্বরোপামনা করিতে ত্স ইহার বিচার ও মীমাংলা করিতে 
হইবে; কেন না দন্ম লইয়া আদকান যতকিছু গোলযোগ হইতেছে তাহার 
কারন ধন্ম ঈশ্বর এবং ধন্মাতহণ ও ঈশ্বরোপাসনার তারতম্য বুঝতে » 
পাবা । স্বাভাবিক কম্ম প্রতিপালন যেন মন্ুষোর স্বধন্ম, ঈশ্বরোপামনা - ও 
তদ্রুপ, স্বাভাবিক কর্ম পালনে যদ্রগ সাধারণ নিয়মাধীন থাকিতে হয়, ঈশ্ব- 
রোপাদনা9 তদ্রপ নিদিষ্ট নিনমাধীন, ঈশ্ববোপাসনাব ভন্ত আক্মজ্ঞানের অঙ্গ 

ক্্ের উপদেশ *লাদৌ শ্বব্ণণাশ্রম বর্ণিত ক্রিগাঃ, কৃত। সমাসাদিভ শুদ্ধমানদ: 
সমাপা তৎপুর্বমুপ|ভুস[ধনঃ, সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমংদ্বুলনষে ]” গ্রথমে নিজ নিজ 
বণণশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করিস, সত্তা শৌচ দয়া! দান সাধারণ ধস্টের 
অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধচিত্ত হলে পর আত্মজ্ঞানের জন্য, ভগবদ্লাভের জন্য 
গুরুর লাশ্রয় লইতে হায় ভুতনা সেই সময ঈশ্ববোপাসনার আবম কাল 


হও. রা! 


ধৈরপ বাল্য অতিক্রান্ত না হইলে যৌবনের উত্তৰ হয় না, যৌবনাস্ত না হইলে 
বাঁ্ধক্য উপস্থিত হয় না তদ্রপ স্বাভাবিকধ[ সংসারধমর্চ হুসম্পন্ত না হইলে 
ভগবন্ধমর্য বা মোক্ষধর্গর অনুষ্টান আস্ত হয় না, তজ্জন্যই শাঙ্ধে অধিকার 
ভেদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টিণাথিতে উপদেশ আছে ও অনধিকার চর্দা নিবদ্ধ 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্তমান অসংখ্য গাল্্ থন্থের বংলারধরম্য ও মোক্ষধ্ে 
নানবিধ জটিল উপদেশ হইতে, নান।দিধ জটিল চিত্র ও চক্র হইতে ধর্ম 
বাছিয়া লডয়া ও ধঙ্যের ভনুষ্ঠঠন করা বড়ই কঠিন হইয়া টাড়াইয়াছ । দংসার 
ধনের সঙ্গে মোক্ষণমূ মিশ্রিত করিয়া, ও মোক্ষবে সংসারধম মিশাইয়। 
কোন ধথ্]েরই মীমাংসা ও অনুষ্ঠান হইতেছে ন।। আবার এই সংসারধর্থ] ও 
মেক্ষধমে্র মাঝগানে এক বিপরীত বিরাট প্রবৃভিধয] মিশ্রিত হইয়াছে, প্রবুদ্তি 
ধম্]ের সাধ্ন-প্রবৃত্থির বা কামনার অনুরূপ ফল বাঁ সিদ্ধিলাভ জন্য সিদ্ধিদাত| 
দেবদেবীর উপাসনা) কাছেই ধ্]উদ্তরোভর ক্রোধ তইয়ছে। সংসারধথা, 
প্রবৃত্তদন্ম ও নিবৃন্ভিদর্শা, ধর্মের এই ভিবিণ রূপের মধ্যে বংলা এধন্ম ও শবৃত্তিখন্ 
স্বভাবিক, সংসারধন্্ু ও পিবুত্তিধর্খের অনু্ান শ্বভাবসন্ধ, কর্বানোপ্ে এং 
গ্রথৃণি ধন্ধের অনুষ্ঠান গ্রবৃন্তি বা কামনা টারত্রগজ ন্ৃতিগাং খতৃত্ব অহঙ্কার ও 
আভিমানউত্পাদক ।  তজ্জন্যই শানু সকাঘকম্মসবাম উপ|সনা হেয় বলিয়] 
নির্দেশ করিয়।ছেন, শাপ্রে এই গ্রিব্িধপস্মেইই উপদেশ ও তানুযায়ী বন্মানুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা অছে এবং পৃথক পুথক চিত্রও অদ্ধিত হইয়ছে। শান্ত্রপাঠ করিয়! 
ধন্মনর্ণ। করিতে হইলে ও শান্বেপণেশে ধক্মানুষ্ঠান করিতে হইলে এবং শাহ্ীয় 


শা 

৯৯ 
হ্হ 
ইহ 


চরিত্রের অংনশে চবিভরগঠন করিতে হইলে ধন্সের এ ত্রণিধন্ধণ সর্বদা শ্মন্ণ 
রাখিতে হইবে, যেন এক ধর্মে বি ভ্ষ্টানকালে অন্য ধন্ম|৪ঈম ঘিশিও না হয়, 
মিশ্র ধঙ্সন্ুষ্ঠানে কোন ধঙ্ষেণিই ফলপ্রাপ্তি হয় না। গহরেও্ণাম হরেওম হলে, 
৭মৈব কেবলং, কল নান্তোব নান্ট্েব নাগ্ডব শহিনপ্যথা ॥৮ তারকবর্ধ 
হরিনাম মুক্তির উপায়, ছাই বলিয়া] নিত্য কর্তব্য সন্ধার উপাসনা কালীন সন্ধ্যা- 
বন্দনা ত্যাগ করিয়া হরিনাম করিলে চকিনে না । মহাঞ্রভ্ু জুটৈতনা সন্যাস- 
হণ করিয়) মোক্ষপন্ম নাম সন্ীর্ন প্রচার করিলেন, তাই বলিয়া দৌবনারস্তে 
দারপরিগ্রহ না করিয়া নাম সঙ্ীর্ভনমে জীবন অতিবা'হত করিবার বিধান হইতে 
পারে না। পৌর।নিক চরিত্রে ও ভগবানের অব্তার কার্ষো সংসবধন্মণ ও যেক্ষ- 
ধূ্গের পৃথক পৃথক ক্রম কাল নিপ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সংসারধন্ম ও পিবৃত্তি বসের 
মিশ্রন হইছে পুনঃ আহন্োর বানা দেখান হইয়াছে ভন পরে গহ্যাদ গল্যকালে 


ধর্ম). ২৭. 


চর 


নিষাম মোক্ষধর্থের অনুষ্ঠান করিয়া পিতা। হিরণ্যকশিপু. ও জগতকে .“ভগ্বান, 
সত্য ও সর্বব্যাপী” ইহ! দেখাইয়াছিলেন, ভগবানের দর্শন ও প্রসাদলাভ করিয়া" 
ছিলেন, প্রহার পগতে উপদেশ গ্রচার করিয়াছিলেন যে “ব্াল্য হইতেই মোক্ষ 
ধর্মের অনুষ্ঠান মস্য্য জীবনের কর্তব্য,” কিন্তু ভগবান বাল্যে প্রহলাদের মৃক্কি- 
বিধান কষ্টিলেম না। ভগবদাদেশে প্রহ্াদ আবার সংসারধর্ী করিলেন এবং 
শেষজীবনে পুনরায় মোক্ষধন্্ের অনুগামী হইয়া দেহাস্তে ভগবৎসঙ্গলাভ 
করিলেন, তদ্রুপ প্রবৃত্তি ধর্মের সাধক ক্রবের বাল্যকাঁলে ভগবৎ দর্শন ও অভী্-, 
দিদ্ধি হইলেও ভগবান বাল্যেঞ্চবের ধ্ুবলে(ক প্রাপ্তির ব্যবস্থা! করিলেন না, ধরব 
আবার গৃহে প্রত্যাগত হূইলেন, পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন, সংসারধন্ম প্রতিপালন 
করিয়া দেহান্তে জবলোকে গমন করিলেন । শ্ীমন্তগবদগীতায় ভগবান্‌ শরীক, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারস্তে অজ্জনের কষত্রিয়েরধর্্স যুদ্ধ করিবার আচ্ছা ও মোহ, 
দেখিয়া তাহাকে নিবৃত্তিমার্গের চরম মোক্ষযোগ খর্যস্ত উপদেশ দিয়া, নিজের 
বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ও কিন্তু ক্ষত্রিয্ের বর্ণোচিত সংসারধশ্ম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি 
করাইলেন 'গৰং অজ্জুনের সংসারধর্খের গালনাস্তে উত্তরকালে আঁবার তাহাকে 
নিবুণ্ডিধন্্ উত্তরগীতা। শুনাইলেন । যথ!কালে নিবৃতিধর্ষের উপদেশে বৈরা- 
গ্যোদয় হইল, অজ্জুন মহাপ্রস্থান করিলেন। স্বাভাবিক ধল্ম বা দংসারধশ্মকালীন 
ধেমন নিত্য নত্যশো5 দয়া ও দান ধদ্বের চারি মুন্তির স্মরণ ও অনুষ্ঠান কাঁরতে 
হয় তদ্রপ সংলারাশমে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কম্ম, ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে কর্তব্য 
বোঁণে করিতে হইবে, যেন কাচ কর্তৃত্বাভিমান বা ইন্দ্রিয় গ্রীতিবোধ না৷ জন্মে, 
এইরূপ ভাবে কর্মকরণ জন্তই জাষ্য/শান্ে কার্ারস্তের অগ্রে এক্রীবিষ্ণ প্রীতি- 
কামঃ” সঙ্কলমন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থ1। 'অছে, শ্রীমন্তগধদগীতায় জ্ভগবানের 
উক্জি “যৎকরোষি যদগ্লা।স যজ্জুহোসি দদাপি যত যত্তপন্তসি কৌগডেয় ভৎ- 
কুরুস্ব মদর্পণং ॥” স্থতরাং “প্রাতরুথায় সায়াহুং সাধ্বাহনাৎ প্রাতরস্ততঃ । 
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং ॥৮ এই জন্যই সংসার ধম্মই মোক্ষধন্ম্ে 
স্বারশ্বনপ। সংসার ধশ্ম কালীন শ্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরো পাসনা করিতে হইবে কি না 
ইহার সিদ্ধাপ্ত করিতে হইলে, বুঝতে হইবে বংবারাশ্রমের কাধ্য ঝ৷ কি, আর 
ঈশ্বরোপাসনাই বা কি। সংসাধাশ্রমের কার্য ঈশ্বরেরই কার্য, উপানন। অর্থে 
ঈশ্বরকে ডাকা ও শ্মর্ণকরা, ধাহার কার্ধ্য তাহাকে স্মরণ ব। ডাকিয়। কার্য্যারন্ত 
ভিন্ন কাধ্যকালীন শ্্রণ বা ডাকিবার নিয়ম ইইতে পারে না এবং কাধ্যকালীন 
ঢা মল£নংযোগ না করিয়া যাহার কার্য তাহাতে মনঃসংযোগ করিলে কাধ্য 


২৮ ধর্ম | 


সুপম্প হয় না । পুজের কর্তবা পিতার বাদেশ প্রতিপালনকয়া,পিত্তায় 
আরদেশমত কাধ্যকরা, পিভার আজ্ঞামত পুত্রের কাধ্য দেখিলেই পিতার গ্রীতি- 
জন্মে, পিতা! পুত্রকে আশীর্বাদ কষেন, ন্মেহে আলিঙ্গন করেন; বিস্তু কার্ধা ন! 
কছ্িয়া পিতঃ পিতঃ+ বলিয়া পুত্রের চিৎকার বা হা পিতা বলিয়া পুতের এন 
গুনিলে পিতার তৃপ্তি হয় না পরস্থ অসস্ভোষ জন্মে। সংসারধর্্ম প্রতিপালন- 
ক্কালীন কার্ধযারস্তে ও কার্ধ্যাস্তে ভগবানকে সারণ বা আহ্বান করিতে হয়, 
প্রাতে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া, ভগবানূকে স[রণ করিয়। গাতোখান, 
লানের পৃবের ভগবন্লাম উচ্চারণ, আহারের পুর্বে ভগবানকে স্মরণ, ভগবানকে 
নিষেদন করিয়া আহার, যাত্রাকালীন ভগবল্লাম উচ্চারণ, ভগবানের নাম করিষ! 
শয়ন পুতরাং সংসারাপরমের যাবতীয় কার্ষোে ভগবানের উপাসনা, ত।হার সৃরণ ব! 
মামবীর্ভনভাবে জড়িত থাকে, শতস্ত্র উপাসনাকাধ্যের আবশ্তক নাক । 
ত্রাঙ্মণাপির যে ত্রিসন্ধ্যা উপালনা ও নিত্যযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তাহাও এই 
ভগবানের স্রণবোধক কর্তব্য নিত্য উপ।সনা ও স্থাস্থা এবং চিত্তশুন্ধর উপার 
বা লহায়। লংলারধন্পালনাস্তে মোক্ষধর্ম্মের অধিকার, তখন আর অপর 
কোন কর্তব্য নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া) অবসর পাইয়। প্রিয়জন সঙ্গলাভে যাদৃশী 
স্বাভাবিকগ্রীতি ও গ্রিরানুষ্ঠান কবিতে প্রবৃত্তি হয় এবং প্রিয়সঙ্গ ছারাইতে যেরূপ 
শ্থভাবিক অনিচ্ছা! ও কষ্ট হয় তদ্রুপ অহরহঃ ভগবানের নাম, ভগবানের কথা 
ভগব[নেক চিন্তা, ভগবানের ধান, ভগবানের রূপদ্শন ও ভগবানের পরিচর্যা! 
ও ভগবৎসঙ্গ করিতে হম এবং গ্রন্ূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ভগবানে 
ভগ্ময়ত্ব আসে, আমিত্ববোধ বা নিজের পৃথকঙ্তত্বা তিরেহিত হইয়! মন প্রাণ 
ভগবানে বিলীন হইয়! যায়, হ্থতরাং অঃর জীবরূপে পুনরাবৃত্তি হয় না ইহারই 
নাম মুক্তি বা কৈবল্য প্রাপ্তি । সংসারধন্মপালনেও দেবতা দর্শন, দেধস্মাগম 
এবং ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎসঙ্গ পধ্যন্তও ঘটিয়া থাকে. ওজ্জন্য স্বতন্ত্র সাধন উপা- 
সনার আবশ্তক নাইট) তাহার দৃষ্টান্ত ব প্রমান স্বন্ধপ ইতিহাস পুরাণে খধিধিগের 
আশ্রমে, রাজাদিগের আলঙে, ধন্নিষ্ঠ সাধুদিগের গৃহে মধ্যে মধ্যে দেব সমাগম 
ও দেবতালাপ চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে এমন কি মণ্ুষ্যের দেবলোকে গমন ও 
প্নেবতা মগ্নুষ্যের মিলনচিত্র ও অস্কিত হইয়াছে । সংসারধর্দকালীন্‌ দেবতা- 
সঙ্গ ভগবন্ধর্শন স্থায়ী হয় ন!, ধতদিন মানবকে কন্মক্ষেত্রে কার্ধ্য করিতে হয়, 
যতদিন মানবের আমিত্ববোধ ও ভগবানমালবের পার্থক্যজ্ঞান থাকে ততদ্দিগ 
মানর়ের ভগবদর্শন ও তগবৎসঙ্গ ঘটিলেও তাহা নিত্য স্থারী হইতে পারে ন:, 
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এই জন্যই নিবৃত্িমার্গে ভগবানের নিাম উপাসনার কর্ধক্ষয় ও কর্দের অবসান 
করিতে হয়; আমিত্ের ধ্বংস হইলে শব ও জীব এক হইয়া “জীব শিব শিব 
জীব” অভিপ্নভাবে এক অদ্বিতীয় রূপে প্রতিপন্ন হয়। সংসারধূ্ট ও গোক্ষ- 
ধর্মের এই অধিকারভেদে ব্যবস্থা বুঝলে আর মৃত্যু পুনর্জন্ম পাপ পুণ্া স্বব্গ 
নরকষৈর চিত্রে বিচপিত হইতে হয় না। মানব স্বধম্[চ্যুত স্বকমত্রষ্ট হইয়াই 
যাতনা বা পাপভোগ করে স্থতরাং নরকের ব! অধূঃপতনের ভয়ে ভাত হয়। 
প্রথমে ম্বকম্মদোষে পাপ স্থষ্টি কারয়। পশ্চাৎ তাহার উদ্ধার জন্ক পুণ্োর 
আকাঙ্খা ও তদনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । শ্বভাবিক নিয়মে 
মানুষের জন্ম ও মুত্যু হইলে, জন্ম মুক্ত জন্ত কোন চিন্ত! বা ভয়ই হইতে পারে 
না, কেননা মহুযোর জন্ম বাল্য যৌবন বার্ধক্য ও মৃত্যু স্বাভাবিক, যাহা স্থাস্তাবিক 
তাহা সহজে নিম্পন্ন হয় এবং তজ্জন্য কোন যন্ত্রণা ব৷ ভয়ের কথা দূরে থাকুক 
কখন কি হইতেছে জ্মন্তভব্ই হয় না, যেন অবাধে অলক্ষে; ঘটিত্বে থাকে । 
মনুষ্য শরীরে যেমন বাল্য যৌবন বার্ধক অবস্থার পরিবর্তন মন্থষ্য কিছুই বুঝিতে 
বা অনুভব করিতে পারে না তদ্রপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা, মনুষা, কি ভাবে 
জন্মিয়াছে, কি ভাবে গর্ডে অবস্থিতছিল, ভূমিষ্ট হইয়া আন্গীবন তাহার কোন 
স্বৃত বা অনুভূতি আনতে পারে না ও তঙ্জন্য কোন প্রকারে সুখ দুঃখ ও 
অনুভব করে না, তবে জন্ম লইয়া বতকিছু আন্দোলন ছট.ফটানির কারণ--শান্ে 
গর্ভাবস্থা বিষয়ে নানাবিধ বর্ণনা ও গর্ভন্ত্রণার্ নানাবিধ বিভীষিকার চিত্র) 
মৃত্যুর অবস্থাও জন্মের ন্যায় । “দেহিনোহসিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর, 
তথা দেহাস্তরপ্রান্তি বীর ভুত্র ন দুহাতি ॥৮ স্বধরচুত্র্ বিকৃতম্থভাব মানবের 
পক্ষেই ওন্ম মৃত্যুর যগ্্রণ! ও বিভীষিকার ভয় কিন্তু ধার্মিকধীর বাঞ্তি, তাহান্তে 
মোহিত হন না। 


আয়ুর্বিভাগ__আশ্রম নির্দেশ। 
বাল্যকাল। 


মানবের সাধারণ পরমাযুকাল একশত বৎসর, তন্মধো জন্ুকাল হইতে পাচ 
বতমর বয়স পর্যান্ত বাল্যকাল, পচ হইতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত নিদ্যাভ্যান ও 
কম্মশিক্ষার কাল এবং পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কর্মজীবন বা সংসার- 
কাল, পঞ্চাশ হইতে পচাত্তর বদর পর্ধাস্ত বাদ্ধক্য বা নিবুত্তকাল এবং পচাত্বর 
হইতে তদুদ্ধিকাল জীর্ণদশা বাঁ মৃত্যুকাল। এই বাল্যকাল হইতে যৃতুঃকাল্‌ 
পর্য্স্ত মনুষ্য জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিত, কিরূপ ভাবে মনুষ্য 
জীবন গঠিত ও চালিত হইলে মৃক্ুকাল পধ্যস্ত জীবন স্ুময় থাকিতে পারে ও 
জীবনান্তে পুনরারুন্তি দুয়া যায় তাহার জ্ঞান ও বাবস্তাজন্ পরমাযুকাল 
বিভাগ করিবার আবশ্যক হয়| মন্তষ্য দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু 
স্বাভাবিক অবস্থা, এই স্বাভাবিক কাল্‌ কি উপায়ে তুলারূপে সুখে কাটিয়া যায় 
তাহাব আলে।চনা করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে ভইবে মানুষ স্বভাবের সেবক 
হইতে পারিলে এবং কখনও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম না করিলে তাহার 
স্বাভাবিক কাল্‌ কথনও ক্টকব হইতে পারে না। এক্ষণে মন্্ষ্যের স্বভাব 
বলিতে বর্ধমান মনুষ্য যে ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ কনিতেছে ও উত্তরোত্তর সেই 
ভাবের ক্ষুদ্থি বা বিকাশ স্বভাব নয় এবং &ঁ রূপ স্বভাবের অনুবূপ বা প্রীতিকর 
কাধ্যানুষ্ঠানের নামও স্বাভাবিক কাধ্য নয়। বর্ধমান কালে সাধারণ মন্ুষোর 
স্বভাব বিকুত হইয়াছে, বিরুতত স্বভাব মন্ুষোর সন্তান সম্ততির ও সাধারণতঃ 
শ্বভাবসিদ্ধ বিক্লুত স্বভাব ঘটয়! থাকে, ব্টগান সময়ের মনগুষ্যের কিরূপ ভাবে 
সাধারণ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাভ। পুর্ব ২ প্রকরণে দেখান হইয়।ছে, *পাপোহং 
পাপকন্মীভং পাপাত্ব। পাপসম্তবঃ। ত্রাহি মাং পুগুরীকাক্ষ সর্বপাপহর হরি ৪” 
এই প্রার্থনায় যেন বপ্তগান সময়ের মানবের মথার্থ আত্মপরিচয় দেয়, 'গাপাত্সাঃ 
পাপ সম্ভব" উক্তি পূর্বজন্মের স্থৃ্তি টানিয়া আনে, বিকৃত শ্বভাবের কারণ 
বুঝাইয়া দেয়, তজ্জন্ই স্বভাব বলিতে বর্তমান মানবের সাধারণ ভাব, ও 
স্বাভাবিক কাঁণ্য বলিতে বর্মান মন্রষোর স্বাভাবিক কাধ্য না বুঝিয়া প্রকৃত 
মগুষ্যের শ্বনাব ও স্বাভাবিক কার্য বুঝিতে হইবে। প্রকৃত মনতদ্যত্য কি, তাহা 
পুর্বে বিবৃত ভইয়াছে; স্থতর।ং বর্তমান ম!নবের পরিমিত পর্মায়কাল কিরূপ 


বাল্যকাল। ৩১ 


ভাবে প্রকৃত মন্্ষ্যের ভাবে কাটিয়া যায় তাহারই' জালোচনা ও ব্যবস্থা অন্ত 
এই পরমাযু বিভাগের উদ্দেশ্য । 

বাল্যকালে মনুষ্যজীবন যেন দর্ধদাই পরাধীন অথচ চিস্তাশৃন্য আনন্দময়, 
বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারের ভার, হিতাহিত কর্তব্যাকর্তৃব্য 
বি্ানেরভার, স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, রোগ ও মৃত্যুর ভাবনা ইত্যাদি সমন্ত ভার 
সমন্ত চিন্তা পিত| মাতার । বাঁলকৃকে নিজে কিছুই কৰিতে ব1 ভাবিতে হয় ন্‌ 
যেহেতু বালক স্বভ।বতঃ কা্্যকরণের উপায় উদ্ভাবন বা ভাবনার সম্পূর্ণ অন্ভু- 
পযুক্ত; কিন্তু জন্ম হইতে উদ্ধসংখ্যা পঞ্চবৎলর পধ্যস্ত এই বাল্যকালে বাঁলক- 
জীবনের কতক গুলি স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়-__বালক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাস, 
চলিতে শিখে, খেলিতে শিখে, কথা কহিতে শিখে, যাহ! দেখে যাহা শুনে 
তাহ।রই যেন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে ও সাধামত অনুকরণ ৪ তদহুরূপ 
অন্ষ্ঠান ও করিয়। থাকে । বাল্যজীবন শিক্ষাজীবন ও কম্মঙ্গীবন অথব!] 
সমগ্র জীবনের অনুকরণ ক্ষেত্র, বাল্যকালে শিক্ষার ও কন্দ্ু জীবনের অনুকরণ 
বা ইচ্ছাবৃত্ধি স্বাবতঃ উদয় বা জাগরিত হয় এবং সেই ইচ্ছাব্ত্বি বা বাল্যসংস্কা র- 
গঠনের মূলকারণ-ব!চিবের দৃশ্ঠ, সংসারের চিত্র । বালা কালে বালকের কোন কর্তব্য 
নাই বটে কিন্তবালকের আহার.ও বক্ষণাবেক্ষণের ভাব ছাড়া পিতা মাত্কার উপর 
অনেক গুরুতর ভার থাকে । বাল্য জীবনই মনুষ্য জীবনের প্রত্যুষ কল, এই কালে 
যে সংস্কার জন্মে তাহা বন্থকাল বা আজীবন স্থায়ী হয়, সুতবাং সেই সংস্কারের পৰি- 
বর্তন করাইতে বহুকাল লগে বা কোন কালেই পরিবর্তন হয় না, যেরূপ কাচ! 
মাটির পাত্রে অগ্রে দাগ দিয়া বা চিত্র আাস্কত করিয়া পশ্চাৎ সেই পাত্র অগ্নিতে 
পোড়াইলে আর সেই পোড়ান কঠিন পাত্রের দাগ বা চিত্র, পাত্র ভগ্ন বা চূর্ণ কিছুর্ণ 
না করিলে কিছুতেই নই বা মুচয়। বায়না তদ্রপ বালকের কোমল মস্তিফের 
সংস্কার বরঃপ্রাপুকাল বা পৰিপন্ক বস পধ্যস্ত স্থায়ী হইলে আর সে সংস্কার 
অ!জীবন ঘুচিবার নয়। বালকের যাহাতে বালা সংক্কার বিশুদ্ধ মঙ্গলদায়ক ও 
উন্নতিকারক হয় তদনুযায়ী বাহিরের দৃশ্ত ব! চিত্র :দেখাইতে হইবে। সত্য 
শ্োচ দয়! দান সাধারণ ধন্মের ভিত্তিতে বালকের সংস্কার গঠন করিতে হইবে ॥ 
বাঁলকৃকে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় সত্য মৌথিক শিক্ষা করইতে হইবে ও বালক. 
যাহাতে মিষ্টভাষী হয় চেষ্টা করিয়া তদ্রপ শিক্ষাদেওয়। আবশ্তক । দ্বেরত্! ও. 
গুকুজনকে ভক্তি করিতে, আত্বীরকে শন্মান ও ভালবাসতে ও সকলকেই, 
কমার করিতে শিক্ষা দিতে হইনে। তয় স্বাভাবিক বৃত্বি, সুতরাং *বালকৃকে ভয়, 


২ বাল্যকাল । 


নল বেখাইনা যাহাতে নিভীীক ও সাহসী হয় তক্রপ উপদেশ দিতে হইবে? 

ঝালক পরিমিত খাইতে অ'নচ্ছুক হঈলে ভয় না দেখাইয়! কিন্বা “অন্তে খাইয়া- 
দিবে” ইত্যদ ঈর্ষ! হিংসা পরশ্রীকাতরতার সংস্কারজনক বাক্য ন? শুনাইয়া, 
ভূলাইয়া বা অগ্ঠমনস্ক করিয়া আহার করান উচিত। বাল্যকালে বাগ্রতা 

করিয়। বিদ্যাশিক্ষ। আরন্ত করান' ব্যবস্থা নয়, প্রথমত: বালকের শারীিক শত 
পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, বালক্‌কে নির্দোষ ক্রীড়া শিক্ষ। 
করাইছ্ে হয়। প্রথমতঃ রীতিমত বিদ্যাধ্যয়ন না করাইয়া মৌখিক শিক্ষা 
দেওয়া বিধেয্ । বালক যতদূর অনুকরণ করিতে পারে ও স্মরণ রাখিতে পাৰে 
তরনুরূপ গল্প ও উপদেশ এবং.চিত্র দেখাইতে হয় । ভাল মঙ্গের মৌখিক বিচাক্ক 
শিক্ষা করান কর্তব্য, বাহকুকে মধ্যে ২ বিদ্যালয়ে বা ছাত্রদের পড়িবার স্থানে 
লইয়া যাওয়া ও তত্র! মাঝে ২ দেবালয়েও লইয়া যাইতে হয়। বালক যাহা 
সহজে ধারণ। কবিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে তদ্রুপ শিক্ষা তওয়া কর্তব্য, উদ 
বংশীয় বালকৃঞ্চে নী১বংশীষ বালকের সঙ্গ ও নীচ জাতীয় অন্গ্রহন করিতে দেওয়া 
উচিঙ নয়, সকল দেশের মধ্োই প্রায়ই দেখতে পায় নীচ জাতীয় দাস দাসী দ্বারা 
বালক বালিকার অধিকাংশ সময় লালন পালন হইয়। থাকে ও অনেক সময় 
নীচ জাতীয় দাসীর বা স্ত্রীর স্তন ছৃগ্ধপানে ও শীচ জা'তর ঘরে বালক 
বালিকার অন্নগ্রহনে কোন রূপ দোষ বা পান্তিত্য জ্ঞান হন না; এরূপ ব্যবস্থা? 
সম্পূর্ণ গহিত, সাধাপক্ষে বালক বালিকার নীচসঙ্গ ও নীচ সংস্পর্শ সুতরাং নীচ 
জাতির স্বভাব ও আচরণের অনুকরণ যতদুর সম্ভব বর্ন করা উচিত। বাল্- 
ফাল বিশেষ জক্ষ্য রাথিবার সময়, বাল্যকালে ভাগ করিয়া বালকের পুষ্টি ও 
বিগ্যাশিক্ষায় আগ্রহ জন্মাইতে না পারিলে বিদ্যাশিল্পণ ও কন্মশিক্ষার কাল ভাল 
হইতে পারে না, পূর্ব পূর্ব কাল নিয়মিত রূপে অতিক্রান্ত না হইলে উত্তরোত্তর 
ক্কাল সুখকর ও সহজসেব্য হয় না। বাল্যকালে বালক বালিক'র শিক্ষার 
গারতম্য রাখিতে হইবে, বালিকার ভবিষ্য ভীবনের উপযোগী উপদেশ ও তদনু- 
ধায়ী চিত্র বা দৃষ্টান্ত দেখান আবশ্তক, ঝলিকাদের ক্রীড়া বা ব্যায়াম বালকগের 
সঙ্গে কিঞিৎ তারতম্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং বালিকার বালিকা 
সঙ্গই প্রশঘ্ত । বালক বালিকার শিক্ষা, উপদেশ ৪ লালন পালনের ভার 
ফাড়ীর লেকের হাতে সম্পূর্ণভাবে থাকিলেই বিশেষ উপকারী ও যলগল দারক 
হয়। বালক বালিকার চরিত্রগঠন তাহাদের নিজের সাধ্যায়ন্ত নয় বলিয়াই 
িদ্ধ। মান্তার ও অভিভাবকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 'ও বিশেষ লম্ফ্য “বাখিবার কথ।'* 


বাল্যকাল। ও 


ঘাল্যজীবনেই বালক বালিকার হৃদয়ক্ষেত্রে দাধারণ ধর্মের ভাবসঞচয় ও মদ 
বাতের বীজ্বপন আবম্ত হইয়া থাকে। দ্বিজাতিদের দশ সংস্কারের অধিকাংশই 
বাল্যকালে সমাধা হইয়া থাকে, গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া চুড়াকরণ পর্যন্ত 
বান্যুকালেই নিন হইবার ব্যবস্থায় সহজেই বুধাযায় যে গর্ভাবস্থা হইতে 
বাল্যকাল পধ্যস্ত বালক রালিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্তক ও 
অহরহঃ বালক বালিকার মঙ্গল কামন। করিতে হয়) এবং প্রন্ধূপ যত ও মাঙ্গ- 
লিক কাধ্যের উদ্দেস্া কেবল মাত্র আ'ত্মরক্ষায় অসমর্থ বালক বালিকার জীবন- 
বঙ্গ! ও দেছের পুষ্টিসাধন নয়, অধিকস্ত বালক বালিকার উত্তরকাল যাচাতে 
মঙ্গলজনক ও সথপ্রদ হয় তদন্রূপ বালক বালিকার সংস্কার গঠন ঘুতরাং 
মনুষাত্থের ক্ষেত্র প্রস্তত করাই উদ্দেশ, বালাজীবন মনুষাত্‌ বৃক্ষের ক্ষেত্র স্বরূপ, 
1পত। মাতার অভিভাবকের নিয়মিত বিশুদ্ধ লালন পালনে সেই ক্ষেএ উব্বয় গু 
তাছাদের উপদেশ শিক্ষায় সেই উর্বরক্ষেত্রে মন্গমাত্ববীজ রো!পত হইয়া থাকে, 
পরে বিদ্যাশিক্ষা ও কন্মশিক্ষার কালে সেই বীজ অস্কুরত হইয়া মনোহর বৃক্ষে 
পরিণত হয় ও পানাগ্রকার মনোরম শাখা গ্রাশাখা পত্র পল্লীব বিস্তার করিতে 
থাকে এবং কম্মজীবনে সংলারাশ্রমে দেহ বুক্ষে্ মধুর ফল-পুষ্পে জগতের আনম 
ও মঞ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব বাল্যঞাল উপেক্ষা করবার কাল নক 
পরন্ত সম্মধক যত্ব ও লক্ষ্য বাখিবার সময় । 





বিদ্যাশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার কাল। 
ভ্রহ্গচ্য শ্রষ । 


বিধ্যাশিক্ষা! বা! কর্মশিক্ষার নিরুপিত কাল ৫ হইতে ২৫ বৎসর. পর্যাস্ত, এই 
কালই মন্ুষা জীবনের তপস্যাকাল দ্বিজাতিদিগের ক্রহ্গচর্্যাশ্রম, এই কালেক 
বাধন [িদ্ধির উপব মন্থুযোর আজীবনকাল ও পরকাল নির্ভর করিয়া থাকে । 
আই কালে মনুষ্যের শরীর যন ও চরিত্রের পুর্ণগঠন হয়, সুতরাং শরীর মন ও 
চরিত্র কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে মৃত্যুকাল পধ্যস্ত মানব জীবন স্থখের, ও জগতেন্র 
ফল্যানলাধক হয় তাহাবুই উপদেশ ও কাধ্যানুষ্ঠান, জন্থ এই বিদ্যাশিক্ষণ ও 
* কর্মশিক্ষার কাল নিনপিত হইয়াছে। এই কালে মনুষা আবনের শ্রৃহিক পান” 


৩৫ ব্রহ্মচধ্যা শর ৷ 


ত্রিক যাবতীয় গ্রযৌজনীয় বিষয়ের শিক্ষালাত হয়! থাকে, সংসারাশ্রমে ও 
বৈরাগাপশায় এই কালের উপদেশেরই কন্ধান,ষ্টান ও তঞ্জনিত কর্মের ফলপ্রাপ্তি 
ঘটিতে থাকে । নংসারাশ্রমে বা বৈরাগাদশায় নৃতন উপদেশের বিষয় কিছুই 
থাকে না, কেবল মান্ধ এই কালের উপদেশান,যারী কশ্মের অভ্যাস ও আচবুণ 
করিতে হয় । তজ্ঞন্যই খাষিদিগের আশ্রমে ব্রঙ্গচধ্যাবস্ায় আত্মুতত্ব বাঁ ঈশ্বর- 
তন্বনির্ণায়ক বেদ বেদাস্তাদ শাস্ত্র পধ্যন্ত পঠিত হইত, যাবতীয় কালের কর্তব্য 
বিচার ও পন্থা নিদ্দেশ ব্র্ধচষ্যাশ্রমেই শিক্ষা করিতে হয়, যেন সনসারাআমে বা 
রৈরাগ্য দশায় স্বতন্ত্র উপদেশ বা বিচার দন) চিত্তে নতন আকাঙ্খা বা উদ্ধেগ 
না,জন্মে। কেননা সংসারাশ্রমে ও বৈরাগাদশার মানবের নৃতন বিষয় শিশ্ষা 
করিবার উৎমাহ অবকাশ ও সামর্থ্য থাকে না, ব্রক্গচয্যাশ্রমে মানবের সমগ্র- 
জীবনের কর্তবাবোধক উপদেশ ক্রম ও কাল নিরুপিত হইয়! থাকে, শরীর, মন 
ও চরিত্রগঠনের এই মহামূল্য বিদ্যাশিক্ষা ও কম্মশিক্ষার কাল ঝা ব্রহ্মাচষ ঢাশম 
এক্ষনে রীতিমত পালন ন। হওয়া €েতু সংদারাশ্রম যারপরনাই কষ্টকর তইয়া 
উঠিয়াছে, স্লতরাং বৈরাগা দশার বা বানগ্রস্থশ্রমের আর কথা কি! উপযুক্ত 
শিক্ষ(র অভাবে উপযুক্ত শিক্ষকের মভাবে এক্ষণে মানবের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা1 
ও কম্মরশিক্ষা একেবারেই হইতেছে না, এজ. ভারতে শিদাশক্ষা ও কন্মশিক্ষার 
গুরু বা আচাধ? যথার্থ ব্রাহ্মণ লুপ প্রায় হইয়াছেন, তাই ভারতের অবস্থা বড়ই 
শোচনীয়, ভারতের মন্্য কষ্টজিবী দরিদ্র ছুদ্দখাপন্ন স্তরাং ঘ্বণিত, ভারতেন্ 
সেই আচার ব্রাহ্মণ ও বর্তমান ব্রা্মণ দেখিলে মনে বড়ই 'আক্ষেপ বা সময়ে 
সময়ে বিস[র জন্মে ষেন বর্তমান, সাপারণ ব্রাঙ্গণ জাঙ্ষণ নামের যোগ্য নন্‌ 
অথব! পব্রাঙ্গণাচিহৃমেতাবৎ কেবলং স্থজধরেণং” এই শান্ীয় প্রমানের স্গষ্ট 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাঙ্গণ চতুর্বণের গুরু, সমগ্র মানবের ঈশ্কাল ও পর- 
কালের উপদেষ্টা, চতুর্বর্ণের গুরু ব্রাঞ্জণ বলিতে অন্ধ যঞ্জোপবীতধারী ব্রিসন্ধ্যা- 
£সবী প্রভাহ শিব বিষুও পুজাকারী নিত্য-ভোমপরায়ণ বেদাভ্যাসী অথবা অহরহঃ 
ঈশ্বর.পরায়ণ ব! ভগবন্নামকারী ব্রাহ্মণ বুঝায় না, আঁধকন্ধ চত্র্বণের বা লমঞ্র 
মানবের যাবতীয় বিদ্যার ও কর্শের শিক্ষাদাতা নিত্য সত্যশৌচ দরাদান পরায়ণ 
দেবতা, মনুষা ও সর্ব প্রাণীর পুষ্টি ও গ্রীতিকারক যক্ঞান,্তানকারী দেব 
চরিত্র তপন্থী ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, আচাঘ্য পন্থী ত্রা্মণের ছাত্রের! ব্রহ্মচারী, 
ব্রাহ্মণের আশ্রম তাপসা শ্রম, ব্রাহ্মণ সেরিত রন তপোরন, এমন বিদ্যা নাই 
এমন রর্শনাই যাহ। ্রাঙ্গণের অরিদিতত খাকিতে পারে। ত্রাঙ্গণ কৃষি শিল্পের, 
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শিক্ষাদাত1 ও উন্নতির আবিষ্র্তা, ত্রাঙ্মণ চিকিৎসাশাশ্র আফ্র্ধেদের শিক্ষক, ৃ 
ধুর শিক্ষক, জ্যোতিষের শিক্ষক, সঙ্গীত বা গন্ধর্ধববিদ্যার গুরু, ব্রাদ্মণ 
শরীরতস্বের গুরু, ব্রাহ্ছণ আত্মতস্বের গুরু, "অথ মগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন্‌ 
চর়াচরং* ক্ষণ সেই পরমাস্মার পদের ব! শ্বরূপের প্রদর্শক। হ্রাঙ্গণ ভৃষ্টিজে 
পুর্ণদীব, সূর্ণমনুয্য, জীবন্ত দেবতা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র মানবের যা! 
হইয়াঁও বাজকাধ্যে রাঁজভোগে উদাসীন, ম্পৃহাশূন্ত, নিত্য ওপোরত, তাই ব্রাঙ্গণ 
দেবলোকেও আদর ও পুজার সামগ্রী এমন কি শাঞ্তে শ্বযং ভগবানও ধেন্‌ 
শ্রেষ্ঠবোধে ব্রাহ্মণকে আদর ও পুজা করিয়াছেল। দ্ধের ব্রাঙ্গণত্বলাভেয় পর 
আ'র শ্রেষ্ঠগতি কিছুই থাকিতে বা হইতে পারেনা, স্বধর্মপরায়ণ আাঙ্গণ দোতে 
ভগবানেই মিলিত হন অথব| জীবশুক্ত হইয়! গ্রেঙ্ছারুত দেহধারণ করিয়া 
ক্ভগবদনুকরণে জীবের ম্লসাধন জন্চ ইচ্ছামত জীবজগতে আবির্ভূত ও বিচরণ 
করিয়! থাকেন । যতদিন উপ গুরুসম্প্রদায় ব্রাহ্মণের পুমরার় আবির্ভাব ন! 
হইবে ততদ্দিন প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের বিদ্যা শিক্ষ) ও কর্মশিজ্গর কাল শুচার 
রূপে নিপ্রুন্ন হইবে না, কাজেই প্রকৃত মধ্যপঙ্গবাচ্য শরীর মন ও চিত্র ও 
গঠিত হইবেলা, এক্ষণে সেই খুকু সম্প্রদায়ের অধঃপত্ডিত বর্তমান শ্রাঙ্গণম্নী 
একবার তাহাদের পূর্ব পুরুষদের কার্ধ্য ও চরিত্র শ্মরণ করুন, কেমন করিয়া 
আব'র পূর্ব বংশগৌরব টানিয়! আনিবেন পূর্বভাবে অগৎ্পূজ্য হইবেন, কেমন 
করিকর। আবার চতুর্বর্ণের যথার্থ গুরু হইবেন, তাহার জন্ প্রাণপণে সচেষ্ট হউন, 
প্রকৃত চরিত্র দেখাইতে আর্ত করুন। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাঙ্গণ হুওয়। হুঃসাধ্য 
নয়, ত্রাঙ্ষণগণ মনে করিলেই আবার সই ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন, কেহ হয়ত 
বলিবেন পুর্বে ভারতের রাজারা ব্রাহ্মণদের পালনতার গ্রহণ করিতেন, কিন্ত 
এক্ষণে ব্রাঙ্গণেরা কেমন করিষ্ব। শ্বধন্্পরায়ণ থাকেন, কেমন করিয়া পূর্বরষত 
শুরুগিরি চালাইবেন, তহুত্তরে উপস্থিত সমংয়ে শান্ত্রাগুমোদিত এইমাত্র ব্যবস্থা 
হইতে পারে ব্রাহ্মণগণু জীবিকার জন্ত বৈশ্যবৃত্তি কৃষি শিল্প বাণিজ্ঞা ও চিকিৎসা" 
'ব্যধল1 অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্ত কিছুতেই একেবারে শৃত্রবৃত্তি চাকুরী বু 
দাস গ্রহণ করিবেন ন!, শুদরবৃততি চাকুরী ছারা ব্রাঙ্গণের শ্বধর্খ্পালন কোন জমেই 
হইতে পারে না, শুদ্ধ জীবিকা নির্বাহ জন্য বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন শ্বধর্্রপালনের 
ব্যাঘাত নয়। এইরুপ তাবে কিছুকাল কাটাইঙ্া বর্তমান ব্রাহ্মণসম্প্রদাস 
পরত 'ও তপক্তাপরারণ হইতে পারিলেই অল্পকাল মধ্যেই আবার পূর্ব ৃ 
বাজছে ন্্বানিত & পূজিত হইবেন, আ'বারু রাজা, যে ফ্কান্তিই হউন না কেন 
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বাধা চইয়া, শ্বত:গ্রাণোদিত হইয়া! ব্রাহ্মণের পালনভার গ্রন্ছণ করিবেন, কাবগ থে 
মানুষের উপর দেবন্ত! ভগবান প্রসন্ন থাকেন মানুষের নিকট আদর ৰা সহ্ান- 
লাভ ভ্ৰাতাৰ নিকট অতিতুচ্ছ পদার্থ, প্ররুত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্রে দেখাইতে 
পারিলে স্বতন্ত্র করিয়া কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাইতে হয় না। বর্তমান 
সময়ে ভারছে চরিজআবান্‌ বিদ্বান গুরুর লম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে, এক্ষণে হাভার! 
শিক্ষক পণ্ডিত বলিয়! পরিচিত হইতেছেন স্টাহাদের অধিকাংশেরই পণ্ডিতের 
লক্ষণ নাই, প্ম'তিবৎ পরদারেঘু পরদ্রবোধু লোস্রবৎ। জত্মবৎ সর্বহৃতেযু যঃ 
*শ্টাত স পণ্ডিতঃ ॥" যিনি পণ্ডিত বা গুরুস্থানীয় হইয়াছেন তিনি যদি শরস্ত্রীকে 
মাতৃজ্ঞান করিতে না শিখিয়াছেন, পরদ্রব্য পরধন লো'ষ্রবৎ জ্ঞান না করেন ও 
আত্ধবোধে সর্ধপ্রাণীর উপর সমবেদনা ও গ্রীতিবিস্তার করিতে না শিথিয়'ছেন 
তাহার বিদ্য(শিক্ষা বা পা্িত। নিক্ষল বা তিনি পণ্ডিত বা গুকনামের সম্পূর্ণ 
যোগা, অনধিকারী । বিদ্যাশিক্ষার উন্দেশ্তা মনের উন্নতি সাধন ও চরিত্রগঠন, 
্রন্থবাধ্যা বা বাকৃপটুত। নয়। নীচমন। ও অসচ্চরিত্র বাক্তি বিদ্যাশিক্ষায় বড় বড 
উপাধিধারী হইলেও উন্নতমনা ও সচ্চরিত্র অবিদ্বান অপেক্ষা সহআা'শে নিকৃষ্ট 
ক্সথব! উভয়ের ভুঁলনাই হইতে পারে না। তাইবলি, যখন গুরু বা আচার্ষোর 
দশাই এইরূপ ঘটয়াছে তখন আর ছাত্রের উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হয়! 
শ্বয়মদিদ্ধ কথং পরান সাধয়তি,” উপস্থিত সমস্ষে ভারতের যেরূপ ব্অবস্থা ঈাড়া- 
ইয়াছে, তাহা সংস্কার করিতে হইলে যেন স্মন্ত নৃতন কিয়! গাড়িতে হইবে, 
গ্রাকৃত বিদ্যাশিক্ষা ও কশ্মুশিক্ষা দিতে হইলে তদন্যায়ী বিদ্যালম বা আশ্রম 
প্রতিষ্টা করিতে হইবে এবং শিক্ষক বা গুরুদিগকে নৃতন আকারে দীড়।ইতে 
হইবে, দৃষ্টাস্ত না দেখিলে শ্ুদ্ধকথায় বা উপদেশে কাহারুও প্রাণে তুপ্ডি হয় ন। 
বা গ্রকৃত চরিত্র গঠন হয় না। ছানেরা স্থভাবতঃ গুরুর চবিজ্রের অগ্জকরণ 
করিয়া থ।কে সুতরাং গুরুদ্িগকে তদ্রুপ চরিত্রবান, দৃষ্টাস্তপুরুষ হইতে হইবে! 
প্রাচীনকালে ভাবতে বিদ্যাশিক্ষা ও কশ্মশিক্ষাকালে অর্থাৎ ব্রহ্ধচর্ধযা শ্রমে 
ছান্রদিগের ওরু গৃতেবাস করিবার ব্যবস্থা ছিল এবং প্ররূপ ব্যবস্থাই ছাজদিগের 
বিদ্যা শিক্ষা কর্ধুশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের খ্রকৃষ্ট উপায়, তরলমতি ছাত্রেরা সদা 
সর্বণা গুরুর তত্বাবদাদদ না থাকিলে চরিক্রগত্ত অনেক দোষ ঘটতে পারে 
এবং তাহার দৃষ্টাস্ের ও বঞ্তমান সময়ে বিন্দুমাত্র অভাব নাই। ছাব্রদিগকে 
কিরূপ ভে 'বনাশিক্ষা ও কর্ুশিক্কা করাঈন্ডে হইবে ভাতার বাবস্তাঁ বুঝিতে 
হইগে প্রদমে দেখিতে হইবে হাতের যাজাতে সু ও সবল পাকে জ্জন্ত পরিমিত 
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পুষ্টিকর বহাবেরু বিধান ও নিহমিত ব্যায়াম শিক্ষ। দিকে হইরে, ছাত্র যাহাচ্ছে 
নিা, সত্য, শৌচ, দয়া ও দান এই সাধারণ ধর্মের সেবক হয় তৎ্প্রতি নিয়ত 
দৃত্বি রাখিতে হইবে, ষাহাতে কষ্টসহ্ছিযু, সংঘমী, অনলস, যধুধতাধী ও সদা- 
লাগী হয় এবং বিনীত ও পাত্র বিশেষে শক্তি শ্রদ্ধ! ও ভালবাসা পরায়ণ হয় তাছার 
উপদেশ ও আচরণ শিখাইতে হুইবে। ছাত্র যাহাতে নিজ বর্ণোচিত শ্বাভানিক 
ও সামাজিক কর্খে অনুরাগণুক্ত, নিক্নমিত পালনকারী হয় তাহার প্রাতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। বিদ্যারস্তে ছাত্রকে অগ্রে পদজ্ঞান বা ভাষাজ্ঞান জন ভাষার 
ঞ্য়োগ ও শৃঙ্খল! বুঝিবার জন্ত বর্ণপরিচয়ের পরেই হাাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থু।, 
ভাষা শিক্ষা করাইতে হইলে শুদ্ধ ভারতবর্ষের আদৃত সংস্কৃত ভাষা ও বিশেষ 
বিশ্ষ স্থানের মাতৃভাষা শিক্ষা দিলেই চলিবে না, যাহাতে অন্তাণ্থ দেশবাশী 
ব্যক্িদিগের বিভিন্ন ভাষ! বুঝিতে সক্ষম হয় তজ্জন্ঠ তিন ২ দেশের ভিন্ন ২ র! 
প্রধান ২ ভাষা শিক্ষা করাইতে হইবে, মানুষ মাছুষের নিকট আদরের সামস্রী, 
মানুষ নিয়ত মান্ুমের কল্যাণে বাপৃত, মানুষেহ সধ্যতায় আবদ্ধ থাকিকে, এক" 
দেশবালী মগ্ুষা যে অপরদেশবাসী নন্ুষাকে ঘ্বণাকরে, তাহাদের ভাষা! শিখিতে 
অনিচ্জডুক হয়, ইহা অতি সন্ধীর্ণজ্দয়ের ও লচতার পরিচয়। ভাবাজ্ঞানে বুৎ- . 
পত্তি জদ্মিলে পদ্দার্থজ্ান বা বিচারশান্মপাঠ আরম্ভ করাহবার ব্যবস্থা, পদার্থজ্ঞা- 
নেন শান্ত দর্শণ বা বিজ্ঞান এবং মেই বিজ্ঞান সাহাযো জেযাতিষ, চিকিৎস।, উত্তিদৃ- 
বিদা।, ভূবিদা?, কৃষি শিল্প বানিজা এবং খুবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ।াশিক্ষা 
ও কম্মশিক্ষ1 হইয়া থাকে & পরিশেষে পবার্থভ্ঞান সমাধান ও কঙ্দমীমাংসার পর 
আত্মতত্ব বিচার বা বঙ্গনীমাংমা । এই বিদ্যাশিক্ষ! ও ফন্পরশিক্ষার কালে বা ব্রঙ্ধ- 
চধ্যাশমেই যাবতীয় বিদা! ও কর্শাই শিক্ষা করিতে হইবে, সংসারাশ্রম কেবল 
শিক্ষার কর্মক্ষেত্র । ই কালেই রাজারধর্, গ্রজারধন্্, (আইন কানুন ) গৃহীর 
কর্তব্য, সষালের কর্তব্য, স্বজাতিবাৎসল) স্বদেশপ্রেম গুড়তি সমস্ত বিষয়ের 
আলোচন। ও উপদেশ বুষিতে হইবে। বিদ্যার্শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা কঝাইতে 
হইলে বর্ণেচিত বিদা! ও কপ্মশিক্ষা দিতে হইবে এবং তঙ্প অধিকারভেদে বিদ্যা 
ও কর্দুশিঝণ না করাইলে সমাজ ও দেশ পুষ্ট ও উন্নতিলীল হইতে পারেন!"। 
যেমল বর্ণাুযণী বিদ্যা ও কর্মশিক্ষ! করাইৰার বাবস্থ। তেমনই শিক্ষক বা শুরুতও 
(বিচার রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে ক্ষতিয় গুরু, ক্ষত্িয়ের আন্ডাবে বৈশা 
ও বৈশ্যের অভাবে শুড্রগুর কবিবার বাবস্থা । পরস্ত বিদা। যে জাতির যে বর্ণের 
নিকটেই থাকুকনা কেন তাহা গ্রহণ করিবার নিষেধাবিধি হইতে পারেন! বরং 
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লাগবে গ্রহণ করিতে হইবে । ভারতবর্ষে; ষেবূপ দেশের কবগ্থা, দিবসাধি ও 
খতুর পরিমাপ, জলবাযুর অবস্থা এবং বর্পোচিত অবশ্য কর্তব্য নিত্যকর্ের ব্যবস্থা 
তাহাতে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠের নিক্পপিত কাল পূর্ববান্থে ও অপরাহ্ছে ছইবার 
নিঙ্গপণ করা উচিত। বতুমান সমজজে এরূপ পাঠাভ্যাসেব নিরূপিত কাল নিণর 
না হওয়া হেতু অধিকংশ ছাত্রদের স্থাস্থা একেবারে আজীবন নষ্ট হুইয়! যাইতেছে 
এবং বর্ণোচিত আচার ও ধর্ধনষ্ হইতেছে । বালকদিগের ন্যায় বালিকাঁদিগের 
ও বিপ্যাশিক্ষ। ও কর্ধুশিক্ষার কাল নির্ণয় করিতে হইলে পাঁচ হইতে, উদ্সংখ্য| 
ষোড়শ বৎসর পর্যস্ত ধরিতে হইবে । আজ.কাল, ভারতে অধিকাংশ লোকেই 
স্বীশিক্ষার প্রতি উদাসীন বা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী এবং যাহার! স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ- 
পাতী ও স্ত্রীশিক্ষ। চালাইতেছেন তাহাদের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রপালী তাপতীয় স্ত্রী- 
জাতির অনুকূল নয়, স্ত্রীশিক্ষা! একাস্ত আবশ্যক, স্ত্রী সংসারের গ্রধান সহায় 
অথব! স্ত্রী না হইলে দংসারাশ্রমের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারেনা। আধ্যশান্ে স্তর 
পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, সংসারা শ্রমে স্ত্রী পুরুষের তুলা গ্রয়োজ্ন। স্ত্রীযুক্ত পুরু ন! 
হইলে তাহাকে সংসারী বা গৃহীই বলা বাম না € ন গরহং গৃহমিত্যান্ছঃ গৃহিণী 
গৃহমুচাতে )। স্ত্রী সন্তান সম্ততির গর্ভধারিণী, স্ত্রীঞ্াতিই মানব জগতের 
প্রসবিত্রী। হৃষ্িসংবদ্ধনে পুরুষের অপেক্গ! স্ীর ওরুত্ব পরিচয় তাই আধ্যশাস্তরে 
জম্মদাত! পিতা অপেক্ষা গর্ভধারিণী মাতা অধিকতনু পুজনীয়া । পুরুষের প্বাভা- 
বিক আশক্কি, প্রীতি স্্রীতে, স্্রীমূ্ধি যেন পুরুষের চক্ষে দিবারাত্রি আনন্দ প্রতিমা, 
হ্বীলোকেরই উপর সংসারাশ্রমের প্রায় সমন্ত কর্তব্যভার, সম্ভানাদির লালন 
পালন জক্ষগাবেক্ষণ, পুরুষের সেবাশুশ্রযাহ ভার, দেবতার পুঙ্গার আয়োজন, 
অতিথিসৎকারের ভার, পশুপালনের ভার সমন্তই স্ত্রীলোকের উপরু । পুরু 
নংসারাশ্রমের আবশ্যকীয় বিষয়ের সংগ্রহসংস্থানকর্তা ও কর্তবাপালনের উপদেষ্ট! 
কিন্ত ব্বীলোকই সংসারা শ্রমের শৃঙ্খলা, পারিপাটা ও 'সীন্দধ্যবিধানের একমাত্র 
কত্রী, সুতরাং যথাথনপে স্তীশিক্ষা না হইলে স্ত্রীচরিত্র শ্থন্দর ও বিশুদ্ধনূপে গঠিত 
না হইলে বংসারাশ্রম স্বখকর হইতে পারেনা। স্ত্রীশিক্ষার গুচার ও ক্রম এই- 
রূপ ভাবে বিধেয় যেন স্ত্রীলোকের শিক্ষপ্িত্ীর কার্য স্ত্ীলোকেই করিতে থাকে 
এবং এইরূপ শিক্ষার্ছারা প্রকৃত স্্রীশিক্ষা ও স্ত্রীচনিত্রগঠন হয়। স্ত্ীশিক্ষা বুঝিতে" 
ত্রীলোক্কে লেখাপড়! শিখইয় পূরুষের মত পণ্ডিত করিতে হইবে, পুক্ষষের সঙ্গে 
স্পর্ধা করাঈতে হইবে এইনপ নর । বালিকাদিগকে সাধারণতঃ এইদ্প ভাবে 
ভাবাশিক্ষ। দেওয়া! উ“চ৬ বাহে সাধারণ সবল শাস্বগ্রহ ও চাঁগহলংবলিত 
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পুরাণাি পড়িতে পারে, স্্রীলোক্দের শিক্ষার উদ্দেশ্য পাণ্ডিতা নয় কেবল চরিক্স 
শিক্ষা, শ্বভাবগঠন ও কর্তব্যদ্ঞান £ স্ত্রীলোকের পুরুষের মত দীর্ঘকাল পড়িবার 
লময় ও সাবকাপ নাই, অ্পসময়ের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের সত্য শৌচ দয়া দানের 
স্বকুপবোধ ও উক্ত চতুর্বধ ধশ্মে্র আচরণ অভ্যাস[করিতে হইবে, সতীত্বের বৃত্তি 
ও সংসারের গৃহলক্্মী সাঞতিতে হইবে । যেমন অসচ্চরিত্র বিছবান অপেক্ষা চতিজ- 
ঘান মূর্ঘ ও শতসহত্রগুণে শ্রেষ্ট, £দপ শিক্ষতা অসতী স্ত্রী অপেক্ষ। অশিক্ষিত! 
গৃহকার্ধেয নিপুণ সতীন্ত্রী নরক শ্বগের ভারতম্যে শেষ্টতমা। স্বীলোকের 
জয়ের বল সতী, বাহিলের কপ বিনয়, লজ্জানীলত!, দেছের আচরণ গৃহকার্যা- 
তৎপরতা, স্ীলোকের ভিতর এই সাধারণ গুণ ও স্বাভাবিক লক্ষণের অভাব 
হইলেই স্তীলোক আর স্্রীসং্ঞার উপঘুক্ত নয়) স্বাভাবিক গুণাবশিা ও 
পূর্বোক্ত সাধারণ লক্ষণাদ্ছিতা স্্রীলোকেরা আবার শিক্ষিত! বিদূষী হইলে যেন 
ঘনিকাঞ্চন যোগের ন্যান্ধ মনোরম দর্শন হয়, যথার্থ দেখীমুতি দেখিয়। আনন্দশ্রোত 
বাড়িতে থাকে। স্্ীশিক্ষার যতই উৎকর্ষতা হউক্‌ না কেন স্ত্রীলোক কিন্ত কখনই 
পুরুষের ন্যার স্বাধীনভাব ও শ্বাবীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম নন। শটিতে 
স্্রী অপেক্ষা পুরুষকে বলধান পেখয়াই নেন ব্রীলোকপিগেত উপর অধিকতর করুণ! 
দেখাইয়া আধ্যশান্ত্রগ্রণেতা। দূরদর্শী খধিগণ মানবজগতে স্রীপুরুষের দাম্পত্য 
সম্পর্কে বিধাহব্যবস্থু। করিয়া স্ত্রীলোকের বালা, যৌবন, যান্ধকা কোন কালেই 
স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেন নাই, তাহারা বাল্য পিতার অনদীন, যৌবনে স্বামীর 
অধীন, স্বামীর পরলোকান্ছে পুজ্রাধীন থাকিবেন। বিধান করিয়ছেন এবং 
স্বাধীনতা ঘটিলে পিতৃকুল পতিকুল উভয়কুলই নিন্দত হয় দেখাইয়াছেন (বালয়! 
ঝ। যুবত্যা বা বুদ্ধযা বাপি যোধিভা, ন স্বাতদ্ক্েণ কর্তব্য কিঞিৎ কার্ধাং 
শৃহ্ঘপি॥ বাল্যে পিতুক্পশে তিষ্ঠেৎ পাগ্রিগ্রাহপ্য যৌবনে । পুকজ্রাপাং অর্তরি 
প্রেতে ন ভলেত স্ত্রী খ্বতদ্ত্রতাং ॥ পিতা ভত্রণ সৃতৈর্ববাপি নেচ্ছেত্বিরহমান্থবনঃ । 
এষাং হি বিরছেণ স্ত্রী গঙ্্ে কুষ্যাহুভে কুলে ॥ ইতি মন )। আজকাল দেশের 
হর্দপ। ও সমাজের অধঃপতলের দিনে যাহার! স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, গ্ঠাহার! 
অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিপরীত উদ্দেশ্য নুঝিয়। তক্ুপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন 
এবং খধিবাক্য যেন একেবারে ভুলা শিয়াছেন--অস্থতগ্থাঃ স্ত্ীয়ঃ কাধ্যাঃ 
পুরা: শর্চিবানিশং | বিলাযেহ চ সঙ্ম্বস্তাঃ সংস্থাপ্য/ আত্গনো বশে ।, 
পান? ইন্জ্নস'সর্গ; পঙ্গা ৯ হিবতোভটনা । আপ্রাহনাগেরবাসশ্ঠ নারীসংদ্ষ- 
পানি কট, 0 (ইতি মগ )-স্বামিশগ দিবানিশি আীশডক শ্বাধীনভাবে 
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বিচরণ করিতে না দিয়! সর্কদ! প্রিয়ালাশ ও রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত করতঃ 
'আত্মবশে রাখিবেন, স্রাপান, অসতলোকের সংসর্শ, ভর্তবিরছ, পর্যাটন, অকাঁণ- 
নিদ্রা এবং পরগৃছবাস এই ছয়টা স্ত্রীলোকদ্দিগের ব্যভিচারের মুলকরণ। আঁধু- 
নিক শিক্ষিতা রমণীকুলও যেন স্ত্রীলোকের সীমা অতিক্রম করিত্তে অগ্রমর 
হইতেছেন, সৌভাগ্যের বিষয় এখনও শিক্ষিত রমনীগণ "পুরুষ স্ত্রী, পরতি' পত্রী” 
এই সাধারণ সংজ্ঞ!র পার্থক্য কিন্তু উঠাইতে প্রস্তাব বা আন্দোলন করেন নাই। 
এ বিষয়ে স্্রীণো কর্দিগের বিন্দুমাত্র দোষ নাই, তাহাদের এই বিপরীত বুদ্ধি ও 
অপরিণতসংস্কারের মুলকারণ, তাহাদের পিতা মাতা স্বামী বা অভিতভাবকগণ» 
সাহাদেরই বিচারবুদ্ধির অভাবে স্ত্রীশিক্ষার বিপরীত টদ্দেশা, বিপরীত বিধান হুই- 
তেছে ও তদন্রসারে স্বীলোকেবু সংস্কার ও চরিরগঠন হইঙেছে | পুরুষেবা যন্দি 
স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতেছেন, শ্বাদীনতার ভাব কথন অন্তরে পোষণ করিতেন, 
স্বাধীনতাম্থথ কোন কালে অনুভব করিতেন তবে আবু নিজেদের ও স্্ীলোকদের 
একূপ দুর্দিশ!, দুশ্মতি দেখিতেন না। শ্বাধীনত' বলিতে বাক্যের আড়ম্বরু, উন্বাস্ত- 
প্রলাপ ও উদ্ধতম্বভাব নয়, স্থাবীনতা বলিতে স্বজাতীয় রাজার অধীনে বাস করিয়! 
সকলে সমভাবে লাঠিসোট। তরবারি বন্দুক ধরিতে শিক্ষাকরা নয়, স্বাধীন তা 
বলিতে মানবোচিত শ্বাভাবিক গুণের সেবক ও বণোচিত স্বাভাবিক কর্মের 
অধীন হওয়া) তব 'ও অধীন শবের সংযোগে শ্বাধীন” হইয়াছে, সুতরাং শ্বাধীন 
বুঝিতে স্বেচ্ছাচারী না বুঝিয়! আচার ও নিয়মপরায়ণ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে 
তারতবাসীদের না আছে বর্তমান জাতীয় শ্ব'ধানতা না আছে প্রাচীন আর্ধযজনে- 
চিত চরিত্রের স্বাধীনত!, সে ক্ষেত্রে স্্ীশিক্ষা দিয়! স্ত্রীলোকদের স্বাধীনত। 
বিধানের ভাব সদি কাহারও মনে উদয় হয় তবে তদপেক্ষা বাতুলত! আর কি 
হইতে পারে! বালিকা যেদিন স্বাধীন পিতার কন্য! হইবেন, যুবতী যেদিন 
স্বাধীন স্বামীর স্ত্রী হটবেন, বৃদ্ধা যেদিন স্বাধীন পুত্রের মাতা হইবেন সেই দিন 
স্ীস্বাধীনতার চরম উন্নতি, সেই দিন আর স্সীলোকদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতার 
ক্যাকাত্ধা ও আবশ্যক থাকিবেন! । পিতাস্বামীপুল্রের স্বাধীনতায় তাহাদের 
কআর্দরসোহাগে নিজেদিকে সম্পূর্ণ স্বা্ীনা ও নৌভাগ্যবন্তী জ্ঞান করিবেন। 
স্্রীপুরুষের স্বভাবসিদ্ধ মিলন প্রবৃত্তি ও নিয়ত মিলন সম্পর্ক, পরম্পর পরস্পরের 
অধীন, ভ্রীপুরুষের পৃথক হইয়। থাকিবার যে ইচ্ছা তাহ! অসদিচ্ছা ও স্বভাবের 
বাতিক্রম। শ্বীলোকের পুরুষের নায় স্বাধীন থাকিবার অবসর কোথা, 
স্বাদ হইলে আর্যপংসার থে একেবারে শীহীন হইয়া পড়িবে এবং 


স্্রীশিক্ষা | ৪১ 


আর্য গৃহলগ্গী- সরচ্ছাবিচারিণী পিশাচী হইয়া দাড়াবে, আঁকার উত্তরোত্তর 
অধিকতর ভাবিয়। যদি স্ত্রী পুরুষের একেৰ'রে সম্পূর্ণ পার্থকাই করনা করা ধাগ্স 
. তবে মা- লক্ষমীদের ধাড়াইবার স্থল কোথায়। বর্তমান সভ্য শ্বাধীনদেশে 'থে 
জ্লীলোকেরা অনেকেই শিক্ষিত হইয়া পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ কনিকা 
বেড়ান *অনেকে নিজ নিজ জীবনোপায়ের সংস্থান ও সন্তানসস্ততির জ্ঞরণ- 
পোষণের সাহায্য করেন তাহাও কতটুকু স্বাধীনতা ও পুরুষ হইতে কতটুকু 
শ্বাতন্ত্যাবস্থান । বিচারকরিয়া দেখিলে দেখিতে পাগয়া যায় বে ধ্রর্ূপ 
স্বাধীনতায় স্ত্রীলেকের জীবনে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিকাংশ সময় ফলিয়! 
থাকে এবং এরূপ স্বাধীনণতার দৃষ্টান্ত ও কোনদেশের কোন জাতির উচ্চবংশের 
ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়না; তাহা হইলেও শেষ আবার মারামারি বাদাহবাদ 
এই যে স্রীলোকেরা কিন্তু সর্বদা ঘোম্ট। দিয়! থাকিবে কেন! কেন মুখ খুলির! 
ফাকে বেড়াতে পাইনেন। 1 তছুত্তরে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে দেশে 
ঘোম্টার ব্যবস্থা আছে সে দেশের আীলোকেরা কি ঘোম্টা জন্য যন্ত্রনাভোগ 
কবেন, না কি ঘোম্ট। খুলিয়। দিবার জন কাহাকেওড অনুরোধ করেন, দিবারাত্রি 
ঘেম্টা দিবারই (ক ঝবস্থা আছে? ঘোম্ট! ত ক্্রীলোকেরা নিজে নিজে গেয়, 
খেম্টাত জীলোকদের মুখের বন্ধন বাঁ আছ্ছান নয, ঘোম্টা জ্রীলোকের 
জজ্দাশীল'ভার বাহানিদর্শন। যাহ! হউক ঘোম্টা লইয়া বিশেষ আন্দোলন 
ঝা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, স্বীলোকের। ঘোম্টা দেন না দেন বিশ্বেষ 
কিছু আসে যায় না; স্থৃতরাং ঘোম্টা দিবার রুচি অর্ণচ স্ত্রীলোক দিগের উপরই 
নির্ভর থাকিল কিন্তু দি একান্তই কোন স্ত্রী বা পুরুষের ঘোম্টায় নেহা, 
খঅরুচিহ থাকে তবে তাহাদিগকে কবির উক্তিতে বলিতে হয়, স্ত্রীলোক সংসান্ষে 
মৌনধ্য প্রতিমা, পাছে নিষময় সংসারের দৃশ্যে, সমাজের প্রথরউত্তাপে, অসদ, 
লোকের অমঙ্গল বাতাসে সেই লাৰনামুন্রির মুখচ্ছকি কাতর দগ্ধ বা মলিন হইয়। 
হাম তাই পুরুষের! শঙ্কিতচিত্তে তাহাদের সোহাগের সামগ্রী ঘরের বাছিকে 
যেখানে সেখানে প্রকাশ পাইতে না দিয়া ঘোম্টা. দিয়! লুকাইয়! রাঁখিবার 
ব্যবস্থা করিয়ায়ছন। স্ত্রীলোকদ্দগের শিক্ষাপ্রণালী ও কর্তব্যকন্ম নিরূপিত হইলে 
€ অনেকের মনে স্ত্রীলৌকদের দৈহিক বলবৃদ্ধি ও শ্বাস্থ্যসংবক্ষণজন্য কোনরূপ 
নিয়মিত ব্য|য়াম বাঁ ভ্রমণ ইত্যাদির আবশ্যক কিন! এই প্রশ্নের উদয় হইলে 
বিচার মীমাংসায় দেখিতে হইবে প্রীলোকদিগের উপর সংসারের মে কর্তব্যতার 
মাছে ভাঙতে ডাভাদের পৈহিক বল প্রকাশের কোন কাধ) লাই, শবীর মস্ত, 
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সবল ও কর্দমকরংণর উপঘোগী থাকিলেই যথেষ্ট এবং ক্ীহ্বারা সংসারের কার্য 
যেরূপতাৰে পরিশ্রষধ করেন ও আবশ্যক মতে যেখানে মেখানে ধাতারাত করেন 
তাহাতেই তাঁহাদের ছুলার শ্বাস্থা ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত দৈহিক বল সংরক্ষিত 
হয়। স্ত্রীলোক আজীবন পুরুষের অধীন, তাহাদিগকে বাহিরে বা অপরের 
নিকট কখন বল প্রকাশ করিতে হয়না, তবে মদি তাও কখন হয় সেক্ষেত্রে 
স্ীলোকদের মনোবল বা সতীত্ব বলই দৈহিক বল অপেক্ষা অধিকতর কাধ্যক্ষম 
হয়। স্থূল দেহের বল অপেক্ষাস্থঙ্ মনের বল অধিক, যেমন জড়জগত্তে মৃত্তিক! 
ধেখানে গ্রবেশ করিতে পারেনা সেখানে অপেক্ষাকৃত হুম জল প্রবেশ করিতে 
পারে, জল যেখানে প্রবেশ করিতে পারেনা সেখানে সুক্মাতর অগ্নি গ্রবেশ করিতে 
পারে এবং অগ্রি যেখানে প্রবেশ করিতে পারেন! সেখানে হুক্মতম ত'ড়িত 
বেশ করিতে পারে, তদ্রুপ দেহের বল অপেক্ষ। মনের বল অধিক, মনের বল 
অপেক্ষা গ্রাণের বল অধিক। যাহাদের কথন মনবল বা প্রাণবলের আলোচন! 
বিচার, অভ্যাস বা অনুভূতি নাই তাহারাই দৈহিক বলের অভাবে সর্বনাশ 
বুঝিৰেন, কিন্তু মনবলে বা প্রাণবলে বলিয়ান পুরুষ বা বলবী স্ত্রী কখন 
দেঙবলের অভাব কোধ করেনন! এমন কি তাহাদিগকে কখন দেহবলের প্রয়োগ 
ও করিভে হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত পুরাণ ইতিহাসে নানা স্থানে চিত্রিত হইয়াছে 
বশিষ্ঠ ধাষির সহিত রাজা বিশ্বামিত্রের যুদ্ধকালীন বিশ্বামিত্রের যাবতীয় সৈন্যবল 
সমগ্র দেহবল, যাবতীয় সিন্ধান্ত্রের বলগ বশিঠেব মনোবল বাঁ তপোবলের নিকট 
পরাস্ত হইয়াছিল এবং শেষে বিশ্বামিত্রকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে 
"ক্ষত্রিয় বলে ধিক্‌ ব্রাহ্মণের বলই শ্রেষ্ট” এবং তজ্জনাই তিনি রাজত ছাড়িয়া 
শ্রাঙ্গণত্ধ লাঞ্চের জনা ঘোরতর তপস্যা করিয়! খষি হইয়া ছিলেন। প্রাণ হইতে 
মন ও মন হইতে দেহের উৎপত্ি হয়, মনই দেহের শাষ্টিকর্তা, বন্দার শি মানল 
চটি, বরদ্দাকে সৃষ্টি করিবার অনা স্বতগ্্র কিছু আয়েজন করিতে হয় নাই, 
কেবল মান্র স্থ্টি করিতে মনন করিয়া ছিলেন স্থতরাং স্টি হইল। জীবদেছে 
মনোময় দেহই থুরির! ফিরিয়া সুলশরীর ধারণ করিয়। বেড়ায়, যতদিন মনোময় 
শরীরেরধ্বংশ না হয় ততদিন মনোময় দেহের অভ্যন্তরে প্রাথময় পুরুষ মুক্ত 
হইয়া পরমাস্বীতে সংঘুক্ত হন না, চ্ুতরাং পুনরাবৃত্তি নিবৃত্ত পায় ন। 
স্ত্রীলোকের এই মনোবল বা সতীত্বের বল পুরুবের দৈহিক বল অপেক্ষা অধিক 
প্রবল, কাজেই পুরুষের ধশ্মবল অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ধর্শবল অধিক; সতী স্ত্রী, 
কাস য় স্যানন্যাস পর্িহা ইউলেও সাপ সভীক্ঘ গ্রে কোন পোক, কোন 
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প্রাণীই সাহার হিংসা বা সতীদেহ স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। নির্জন 
বনে একাঁকিনী মী দমযভীর দেহ পাপমন! ব্যাধ কিছুতেই আব্মণ। বা 
স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, অন্যের কথা দুরে থাকুক সতী সাবিত্রীর ক্রোড়ে 
স্থাপিত মুত সত্যবান দেহ যমকিস্করেরাও স্পর্শ করিতে পারেন নাই এবং গেয়ে, 
স্বয়ং ধশ্মঝুজ যম আসিয়া সতীর বিনানুমতিতে সত্যবানদেহ ( লিঙবেহ ) 
লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। তপঃসিদ্ধ ধষিবাক্যের স্তায় সতীবাক্যের অন্য! 
হয় না, সতীর অভিসম্পাত অলজ্বধীয়, আধ্যজগতে ইতিহাস পুরাণে সীত। 
সাবিত্রী দময়্তী প্রতৃদ্ির দৃষ্টান্তে সতীতখ ও সতীবাকোর ভুরি তরি দৃষ্টান্ত ও চরিত্র 
চিত্রিত হইয়াছে । একধিকে যেমন বিধাতা জ্ীলোকদিগকে দৈহিকবলে 
পুরুষের অপেক্ষা ছুর্বাল। করিয়াছেন অগ্চদিকে তেমনই মনৰলে পুরুষের অপেক্ষা 
বলবতী করিয়।ছেন এবং সিস্বির জন্ত পুরুষের ন্যাগ্ দুক্ষর তপস্যা বিধান না 
করিয়া শুদ্ধ স্বামীসেবায় তুপাসিদ্ধির বিধান করিয়াছেন (নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক 
যক্তো ন ব্রতং নাপ্যুপোধিতঃ | পতিং শুজধতে ঘেন তেন স্বর্গে মহীয়তে, মনু ) 
স্রীলোকের মনবল বা সভীতের প্রাধান্ত বুঝাইবার জন্যই তন্শান্ত্রে ্রীলোক 
দিগকে 'শক্কিরূপা” বলিয়া বণন করিয়াছেন এবং শক্তির মাহাত্মা বিস্তার অন্ত 
মহিষান্থুর শুস্তনিশুস্ত গ্রভৃতি অস্থুরগণ কতৃক সমস্ত দেবগণ নিগৃহীত ও হৃতবল 
হইয়া! অস্থব নিধন জন্য আদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ও সেই আদ্যাশক্তিই, 
্রন্া বিষুঃ শঙ্কর হইতে আরম্ত করিয়! সমস্ত দেবগণের তেজ বা শক্তিরূপে বর্ণিত! 
হইয়াছেন অথব! পুরুষ প্রকৃতির নিতামিলন অভেদশক্তি প্রিপুন্ন করিয়াছেন । 
অতএব স্ত্রীলকদের দৈহিকবল পুরুষের অপেক্ষ। কম্ণ দেখিয়া দেই বল বৃদ্ধি 
করিবার জন্ত ছটুকটানিব কোঁন কারণ নাই এবং প্ররূপ সঙ্ক্ল বা কল্পন| স্ত্রী 
পুরুশ্ব উভয়েরই পক্ষেই আকাশকুমুষ কল্পন। বুঝিতে হইবে। স্বভার বিকার 
ভিন্ন সম্পূর্ণ গতিরোধ করিবার কাহারও সংপ। নাই, স্ত্রীলোক দিগকে যেকপ 
ভাবেই গঠিত ব। চালিত কর! যাক না কেন মোটের উপর শৃষ্টিতে স্ত্রীলোকেরা 
চিরকালই পুরুষের অপেক্ষা দুর্বল! সুতরাং পুরুষের অধীন! থাকিবেন! 
মনুষ্য পণ্ড পন্মী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমগ্র প্রাণী জগতে জ্্রী অপেক্ষা পুরুষ 
বলবাঁন। তজ্জন্ স্ত্রীলোকের দেহবল বিধান বাঁ সংরুক্ষণ সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে 
পুরুষের সঙ ম্পর্ধ! না করিয়! যাহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও বল ভিন্নদেশের 
ভিন্ুজাতীয় ভ্রীলোকদের স্বাস্থ্য ও বলের তুলনায় সুন্দর ও অধিক হয় তাহার 
' চেষ্টা ও ব্যবস্তা করিতে হইবে এবং দে চেষ্টার ও ব্যবস্থার ভারগ স্্ীলোকধের 
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নয়, স্্রীলোকদের রক্ষক পুরুষদের সেই ভার বুঝিতে হইবে। বলা বাছল 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্্র ভিন্ন জাতির তিন্ন২ সমাজের স্ত্রীলোকের ভিতরও 
কখন দৈহিক বল বিক্রম দেখাইবার স্পর্দী করিতে হয় নাই ও হইবেও লা, 
সেক্ষেত্রে ্লীলোকদের বল বিক্রম বুঝিতে নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ বর্ণ বা 
জাতির, নিজ ২ পতিপত্বীর উপযুক্ত বল বিক্রম আছে কি না তাহাই বুঝিতে 
ও বিচার করিতে হইবে এবং সে বিষয়ে স্্রীলোকদিগের নিজ ২ স্বামী, বা 
অবিভ্ভাবকগ্ণই যথার্থ উপদেষ্টা ও স্ীলোকেব। নিত্য তাহাদের আল্ঞান্ুবর্থিমী । 
জীলোকদের এই বিদ্যাত্যাস ও কর্মুশিক্ষার কালে যেমন ঘথাকর্তবা বিদ/ভ্যাল 
করিতে হইবে এবং শ্বাদ্গা ও নিয়মিত বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তদ্রুপ 
বালক বা পুরুদের ন্যায় গাবতীয় কর্তব্যকর্দড শিক্ষা করিতে হইবে । শিত। 
মাতার, ভাইভগিনীর, স্বামীর, শ্বশুরস্বাগুড়ীর, পুল্রকন্যার, পিতৃকুল ও 
পতিকুলের অন্যান্ত আত্মীয়ের ও অতিথির প্রতি কিরূপ ব্যবহার ও আচরণ 
কতিতে হুইবে 'আনুপূর্বিিক সমস্তই শিক্ষা! করিতে হইনে। গৃহ্মাঞ্জণ, অননব্গন 
প্রস্থত ও র্ধন, আত্মীয় বন্ধুবাস্ধবের সেবাশুস্বাধা, সম্তান সম্ততির লালনপাশন, 
দেবসেলা, আভিথিসেবা, পশুপালন প্রত্ৃতি সংদারাশমের যাবতীয় কর্তব্য কর্ম 
শিখিতে হইবে, ধারীবিদা, সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা, চক্রসর্ধা ও প্রধান ২ 
গ্রহনক্ষত্ধ এবং তিথি সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্যো[চ্চিবিদ্যা, এবং বর্ণোচিতত জীবিকাধৃত্তি 
বিষয়ে গৃহকার্যোর 'অবসরাস্তে, পুরুষের আংশিক সহায়তাজন্য অথবা সম্ভান 
সম্ততির ব! পরিবারবর্গের সাহাযা ও উপকারার্ধে স্্রীলোকেরা নিয়মিতর্ূপে 
তাহাদের আয়ত্থাদীন কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা! করিবেন এবং পুরুষের 
ন্যায় অনলস ভাবে কর করিতে থাকিবেন। আজকাল্‌ পুরুষদের সাধারণ 
জীবকাবৃত্তি চাকুরীনৃত্তির দিনে তাহাদের জীগণ অধিকাংশই কিনুতকিমাকার 
হইয়া গড়া ইয়াছেন, গৃগ্কার্যোর অবদরান্থে কোনরূপ কৃষি শিল্প বা বানিজোর 
আলোচনা ও জন্ভাস একেবারেই নাই, অবসর পাউলেই নিদ্রা অথবা আমোদ 
প্রমোদ কিবা 'অসদালাপে লমর কাটাইবার বাবস্থ! করিয়াছেন। যিনি আবার 
গুণবতী তইয়াছেন ভিনি বডুজোর নাটক নভেল বা অন্যান্ঠ পুস্তক পড়িয়া 
নময় কাটাইতেছেন, আবার চাকুরীজীবি সহ্রবাসী পুরুষদের সহরবাসিনী 
ক্লীদিগের মধোত অধিকাশই এক্ষণে যেন বিগ্রহক্ূপা হইয়! দাঁড়াইয়াছেন, 
স্কাকাদের কোমলাঙগকে আর টুকু রদ্ধনকার্যের জন্যও কষ্ট পাইতে হয়না, 
ক্বানাতি সম্মান লন্ুতির লালন পালনে ক্রি ভইতে হয় না উন্নতজীবন, 
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চাকুরীভীবি শ্থ।'মী মছোদয়েরা। অনেকেই এখন স্ত্রীদের রঙ্ধনের কষ্ট নিবারণ 
জন্ত পাচকত্রান্ষণ ও সন্তানাদির লালনপালন জন্য দ্াসদাসী নিধুক্ত করির়। 
দিতেছেন, শতকর! ২১ জন আবার কিজানি কি মনে করিস] পাচকের পরিবপ্ডে 
পাচিকাও নিধুক্ত করিতেছেন, স্থতরাং ঁ সকল স্ত্রীলোকদের আর এখন 
সোহাগের সীম! নাই, কাধ্ের অভাব মাই, পরিবারাত্রি অবসর নাই, সর্ধবধাই 
অঙ্গের সৌন্দধ্যবৃদ্ধি, বসনভূষণের কনক ও আমোদ আহ্লাদের ফোয়ারা 
লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, আহা, স্ত্রীলোকদের উীক্ূপ আচরণ জনাই যেন 
তাহাদের গ্রীতি উদ্দেশে এখনকার অধিকাংশ হতভাগ্য স্বামীরা, অন্তরে ব্গনাই, 
পেটে অন্ন নাই, মুখে বাকা নাই তথাপি দ্বারে দ্বারে দিবারাত্রি দালত্ব বা 
চাকুরীতে ঘুরিয়া পেড়াইতেছেন! আ-মরি মরি, শিত্যমুক্ত মহাযোগী মহাদেবও 
যখশ আদ্যাশ[ক্ত জগদন্বিকাকে লইয়া সংসারের অভিনয় করিয়াছেন তথন 
ব্রহ্ধাগুদননী ভগব্ভীও রাজরাজেশ্বগী অন্নপুণা সাজিয়া স্বহস্তে অন্ন প্রস্তুত 
ফরতঃ আদিদেব মহাদেব হইতে আরস্ত করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি 
ষাবতীর প্রানীকে অশ্রদান করিয়। ছিলেন। আর আমাদের যহাপুরুষের। 
মালক্ীদিগকে লইয়। সংনার করিয়া আগেই লক্ষীদের অস্নব্ঞন প্রস্তত বা? 
রদ্ধন্র কষ্ট মোচন করিতে ব্যঞ হইয। বসেন । গু।য়, কর্তদিনে আবার অধঃ- 
পতিত পুরুষদের টচতন্ত হইবে, কতদিনে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে! কতদিনে 
দাসত্বলীবি পুরুষের তাহাদের স্বাদিগক্চে আর প্রহৃপরী না সাজাইয়! দাসপত্ী 
সাইভবার উপদেশ দিবেন, কতদিসে আবার পুরুষেগ। স্্রীদিগকে শ্বেচ্ছাচারিণী 
ঘুচাইয়! যথ।র্' সহধর্শিি করিয়া! লইবেন । পতিপত্বীর বিপরীত দৃষ্টান্তে অনেক 
সনয় বিচারপরায়ণের অস্থঃকরুণ হুঃখে যেন ফাটিয়া যায়, আক্ষেপে যেন জুলিয়া 
উঠ, ন্বানী প্রবাসে দূরদেশে বহুকষ্টে নারী বৃত্তি শৃদ্রবৃত্তি পাচক বা দাসের কার্য 
করিতেছেন অথচ তাহার বাড়ীতে তার শীর অঙ্গরাগের ব্যনস্থ। বসন তৃষপের 
সৌন্দধ্য আমোদ আহ্লাদের কথা, পদমধ্যাদার অহস্করর অভিমান দেখিয়া 
অবাক হইতে হয়। হরি হরি, কতঙ্গিনে আবার হঙভাগিনী অধোগামিনী 
স্রীগণ রাজমহিধী শৈব্যার ন্যার স্বামীর ছুঃখ মোচন গদ্য পরগুহে আত্ম বিক্রয় 
করিতে সম্মত! হইবেন, পাছে স্বামী রাজ! হরিশ্চন্দ্রের দাসতবৃত্তি চক্ষে দেখিতে 
হয় ভাবিয়া সাধ্বী. শৈব্যা অংগ্রই দাপীরপে নিযুক্ত হইয়াছলেন, কতদিনে 
2্ীগোকেতী শৈথ্যার আদশের আহনরণ করিলেন! কভদিনে স্বীলোকের। 
আবার ধবপাতনযর মম্থুগামণী হয়া অহরহ ম্বরপ বাংখনেশ শাবশীঙ্ং কাছ 


৪৬ স্্ীশিক্ষা 


হাতোবা গুণৈর্ববা পরিব্জিতঃ 1 উপচর্ধ্যঃ স্তিয়া সাধব্যা সততং দেনবৎপত্তিঃ॥৮ 
( মণু) পতি দূত, লম্পট ও গুণহীন হইলে ও সাধবী স্ত্রী, পরম আধ) 
দেবতার ন্যায় তাহার সেব! করিবেন, কবে আবার স্ত্রীলোকের! পতিব্রতাব 
লক্ষণ নিতা ম্মরূণ করিয়া চরিত্রে লক্ষণ জীবন্ত ও গ্রকাশমান দেখইতে সচেষ্ট 
হইবেন, “আত্ার্তে মুদিতা হষ্টে প্রোষিতে মলিনা কুশা । মৃতে খরিয়েহ ঘ| 
পত্যো সা স্ত্রী ভেয়া পতিতা ॥” স্বামী কাতর হইলে যে জী কাতরা হন, 
স্বামী হৃ্ট হইলে যে স্ত্রী আহ্লাধিত! থাকেন, স্বামী প্রবাসে থাকলে থে স্ত্রী 
মলিন। ও কৃশা হন্‌ এবং স্বামী মরিলে যে স্ত্রী মরিয়া যান সেন স্ত্রী যথার্থ 
পবিব্রতী | বিদ্যাশিক্ষা ও কন্মশিক্ষাত বলে শাহাতে আ্ীলোকদের যথার্থ 
ভাক্মনৃ্টি হয় যাহাতে বথ!র৫থ সংসারের গৃহিনী হন, গুপবান পুক্র, গুণবতী কনার 
জননী হন, নৈধাগ্য দশায় শ্বামীন সহধশ্মিণা হন অথবা শ্থপুভ্রের জননী হই 
সংসারে দেবীকপে অধিঠিতা থাকেন অথবা দৈবাৎ ৈধবাদশা উপস্থিত হইলে 
বক্ষচারিণী হইয়া সংসারকর্থবের অবসরকাল ভগবছুপাসনাক় কালাতিপাত 
করেন এবং বৈরাগা দশায় অগ্থে স্বামীর দেহ্যন্ত হলে তুপস্থিনী হইব; মৃাকাণ 
অপেক্ষা করিতে থাকেন, তত্প্রতি চটি রাথিয়া স্বীচবিত্র গঠন কাবতে হইবে । 
পঠদ্দশায় বা কশ্মশক্দঃর সমস বালক বা পুকুনকে বন্ধু অবা!স্মবিধা। প্যান 
এমালোচনা করিতে হয় তদ্রপ প্রীলোকদিখকে্ সংসারাশমের পর স্বামীর 
বৈরাগাজীবনে কিরূপে স্বানাব সহগামন্া বা সংলারে ধন্নুজীবন অতিবাহিত 
করিতে হয় তাহাঁও শিক্ষা করিতে হইবে । ন্রীলোকের স্বহগ্জ ধন্মাশক্ষ। বা 
ধন্দেপাসনার ব্যবস্থা নাই, সখ আামীরই বন্মের বা উপাসনার নিত্য অন্ুগামিনী 
হইবেন । আধ্যপগঠে স্বীলোক পুকুবেৰ অন্ধা'দনা, সানারের জলা আুপুপ্রের 
জননী স্বতুরাং স্ত্রীলোকের বাঁতিমহ শিক্ষিতা ও সুচরিতরা না হইলে বতিসুন 
বা ভবিবাত কোন কালেই গুতের বা দেশের কোন ক্রমেই মঙ্গণ বা উনার 
আশা নাই । 


পো পাস াপলাপাত 


সংসার, কর্মাজীবন। 
( গাহস্থ্য!শ্রিম )। 
সংসার বাঁ গার্গ্যাএ্মের নিবপিত কাল পচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইডে 
পর্চশৎ বসব শাধান্ত। এই গাহগা।শমেব আপন্ুকাল পরিতে হঈপে স্ত্রী পুরুষের 
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বিবাহ হইতে ধরিতে হর, ব্বাহই সংসারের প্রবেশ দ্বার । প্রাচীনকালে আধা- 
ভূমে দ্বিজাতি বালকের ব্রন্ধচর্ধ্যাশ্রমে অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার কালে 
আচাধ্য বা গুরুগৃহে যাব হীগ বিদ্যা ও কর্মৃশিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া পূর্ণযৌবনে 
পদার্পন কৰিলে গুরুর শন্থগ'তরমে দারপত্রিগ্রহ করিয়া! সংসারে অর্থাৎ কর্ধ- 
লীবনে প্রবেশ করিতেন ॥ বিবাহ দ্বিজাতিদিগের দশসস্কারের শেষ সংস্কার 
এবং শূদ্রদিগের একমত সংস্কার। এক্ষণে আধ্যভূমি ভারতবর্ষে লাধারণতঃ 
সংস্কারগ্ুলি যেন লুপু গ্রায় হইয়াছে, সংস্কারের নাম আছে, গ্রন্থের ভিতর বা 
পুবোধিতের ঘুখে মন্ত্র আছে, কালে কালে নাম ধরিয়া কাধ্যও আছে, কিন্ত 
স.স্কাদের উদ্দেশ্য 'কি মন্ত্রে মায় কি, সংস্কারের ফল কি, তাহা কোন সংস্কৃত 
বালক বা পুরুষ বালক ঝা স্ত্রী হদয়ঙ্গম করিতে পারেনা সৃতর।ং তদ্রণ কার্ষ্ে 
মথাথ ফলভাগা হয়না । সংক্ষারের সাধারণ অর্থ দোষশুদ্ধি, গর্ভাবস্থা হইতে 
মন্গষাদেঠে সাধারণত: ঘসে সমগনে ষে দোষ জন্মিবার জন্তবন! তাহার শুদ্ধির 
নাম সংস্কাণ, এবং গেমন অপিনতাব অন্তে পরিদ্বারিতা, দোষের অন্তে গুণের 
প্রয়োগন তদপ সংস্কারের ছারা দোষ দূর করিয়া গুণের প্রতিষ্ঠা করিতে 
হয়] দিগাভিপিগের দংকারগুপিব মন্ত্র ও কাধ্য দেখিলে শ্ররূপ সাধারণ 
অথ ও উদ্দে্ সংজেই উপলব্ধি হয়। কোন কাম্য কবিতে হইলে অগ্রে 
ঘেঘণ তাহার পোষুগুগ আলে!5ন। করা একান্ত আবশাক এবং নিয়মিতরূণে 
কষা না করিলে ঘেমন ফললাভ তয়না ব! খ্বপবীত কল ভ্য়, তদ্রুপ 
সংকারেব বিধান সংঙ্কারকর্জার বা সাস্কৃত বাপক বালিক। বধ! জ্্রীপুরুষের 
হ্ধয়সম না হইলে লংক্ক।বের উদ্দেশ্ত সচ্ধ হযনা স্থতরাং যথার্থ ফললাভ আর 
কিরুপে হইবে! আজচাল ধারা সংস্কার লোপ করিয়াছেন তাহাদের কথ! 
ছাঁড়য়া (য়া বাহারা সংস্কার জার ধাখিয়াছ্েন ভাহাদেবও অধিকাংশই যেন 
নংস্কাগগু'পকে একটা চ।ণ্‌ বা প্রথা থলিয়। ববিস্কাছেন এবং ভিঠাইয়। কাজ নাই” 
কলে দোষ নাহ যেন এইরূপ কর্তথ) আনে সংস্কার বন্য সম্পন্ন করাইতেছেন। 
ছংখের বিখয় ধাহ!রা সস্থার লোপ করিয়াছেন অথবা চাল বা প্রথা বলিয়। 
অগ্বর্তন কারতেছেন তাহাদের হাজার প্রতি ৯৯৯ জনই হয়ত জীবনে কখন 
সংস্কার ক, সংঞ্চাণের মন্ত্র কি, মন্দ কি, মেদিকে দৃষ্টি বাঁ আলোচনা রাখেন-নাই, 
অথচ না দেখিয়। না পড়িয়। না! ঝুঁঝয। কিন্তু সংসারের সমালোচনায় বিদ্যাবাগীশ, 
আধুনিক শিক্ষিত সারগ্রাহী অনেকেই আবার সংস্কার, শ্রান্ধ, শাস্তি, সস্তায় 
ব্রত যঞ্জাধ আাঞ্থণ বা পুরোহিতের অর্থাগমের কৌশল ব্যাথ্যা করিয়। থাকেন, 


৪৮ সংসার-_গার্বস্থ্যাশ্বম । 


ইহাদের বড় দোষ নাই, কেননা এইরূপ কৃতক ও নীচাসিখবান্তেং মুলকারণ 
বর্তমান ব্রান্ধণপঞ্ডিত ও পুরোহিত সম্প্রদায়, অধিক।ংশ পুরোহিতই এক্ষণে 
সংস্কতে অনভিজ্ঞ বা যত্ণত্ব জ্ঞানহীন, মুখ লোক প্রতারক ও আত্মবর্চক 
হথতরাং যজমানেরাই বা তদচ্রূপ শান্সানভিজ্ঞ, কুতার্কিক ও দোষদর্শী না ইইবে 
ফেন! ছাত্র অপেক্ষা আচাধোর গুরুত্ব, শিষ্য অপেক্ষ। গুরুর গুরুত্ব, রি ধজমান 
অপেক্ষা পুরোহিতের প্রাধান্য শ্বতঃসিদ্ধ থাকা চাই, ইহার অভাব হইলেই 
মম্পর্কের স্থায়িত্ব হয়না, সুতরাং "যাকে ভ'লবাসিলা তার কাজও ভালঙাগেনা" 
পুরোহিতকে অপদার্থ অমাম্রঘ দেধিলেই পুরোহিতের কোন কাজও ভাললাগেনা 
বা! দেখিতে ইচ্ছ! হয়না, হাজার তাহাতে নিজের গুপ্ঠ স্থার্থ খাকুস্ক না কেন, 
কারণ স্থার্থত বুঝাইবেন পুরোহিত, পুরোহিতের বুধাইবার ক্ষমতা নাই, প্তরাং 
বুঝিধেই ব! কে! পুরোহিত সম্প্রদায়! যখন .পীরহিত্য ভিন্ন জীবিকার 
উপাস্বাস্তর নাই, খন যজমানের ছুয়ারে দুই বেলা না গেলেই নয়, যখন মুখে 
দিবারাতি যজমানের মলপকামনা করিতে হয়, যখন যল্পমানের অনাদ্রর বা 
অতি, দেখিলে যনে ২ কষ্ট ও রাগ হয়, তখন যাহাতে যলমানের যথার্থ মঙ্গল 
হয়, যাহাতে যজমান নিয়ত সেবা ও ভক্তিপরায়ণ থাকেন তদ্রুপ চরিগ্রের সাধন 
ও কন্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই ভাল হয় নাকি? এবং বজমানকুল। 
যাহারা একেবারেই পুরোহিত বিসঙ্জন দিতে পারেন নাই, অনিচ্ছা অন্থপ্তি 
সবেও যখন পুরোহিতের মতাহুসারে কাধ্যই করিতে হয় তখন মনঃদংযোগ 
করিয়া মর্খবগ্রহণ করিয়| কাধ্য করিলে ভাল হয় নাকি! চোগের উপর রাগ 
করির। প:ঝভাবে মাটিতে মাটিমেশ্রিত ভাত না খাইয়া অন্পাযের পুনঃসংস্থান 
করিয়। তছৃপরি বিশুদ্ধ অন্ন ভোক্গন করিলে ভাল হয় নাকি? পুরোহিতকে 
অনুপযুক্ত দেখিলে উপযুক্ত পুরোহিত দ্বারাই কার্ধ) সর্বানুহন্দর করান উাচত, 
'থব। পুরোহিত যাহাতে উপযুক্ত হন ও নিয়মিত কার্ধা করান্‌ তাহার চেষ্টাকরা 
উচিত, অনেকসমর পুজরের ঘারাগও পিতার ভ্রমদূর ও চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। 
মকলেরই অগ্রে আব্বদৃষ্টি রাখা ও শ্বীয় কর্তব্যপাঁলনের চেষ্টা করা?উচিত, পশ্চাৎ 
অন্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 'ও তাহার কর্তব্যের সমালোচনা করিতে হয় এবং 
মকলকেই নিয়ত বিচারপরায়ণ হইতে হয়। যাহা হউক আমরা এক্ষণে 
গাহগযাশ্রমের মুলভিত্তি বিধবা, বলিতে কি বুঝি তাহার আলোচনা ও বিচার 
করিতে হইবে । বিবাহ বলিতে পশুর যথেচ্ছানতে, বিচার না করিয়া যেগানে 
পেখনে, দে কোনে সময়ে, যে কোন ম্্বীতে হীন্্রর চরিতার্থতা পরিবারগ অনা, 


ংলার-বিবাহ । ৪8৯ 


সহাজশৃঙ্খল! সংরক্ষণ উদেন্টে, সস্তান উৎপাদন ও সন্তানসন্ততির লালনপালন 
জন্থ ্রীলোকের পুরুষের সহায়তা প্রাপ্তিজন্য স্ত্রী পুরুষের স্বাহী পারিবারিক্ষ 
সন্বঞ্থ স্থাপন নয়; বিবাহ বলিতে আধ্াশাস্ত্রের বিবাহ সংস্কারের ছুই চাঁরিটি মন্ত্র 
আলোচন1ঠকবিলে বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য ও অর্থ উপলগ্ষি হইবে “*€ ব্রন্থা 
বিছুশ্চ রুশ্চ চন্্া্কীবঙ্শিনাবুভো তে ভন গ্রন্থি নিলয়ং দধতাঁ স্থাশ্বতীঃ লমা: 
্রচ্ধা, বিষুঃ, কুত্র, চন্দ্র, ুর্ধ্, অশ্থবিনীকুমারধুগল প্রতৃতি নকলে এই গ্রস্থি- 
নিলয় অনস্তকাল ধারণ করুন । এটা হম্তবন্ধনের মন্ত্র, এ মন্ত্রে ম্প্টই বুঝাধায় 
বে পতি পত্রীর সম্বন্ধ অনন্তটু কালের জন্য, পরম্পর উপকার প্রত্যুপকানের 
ব্যবস্থায় জীবমানে দিন কতকের জন্য নয়, বিবাহ কালীন জামাতা কামস্কতি 
পড়েন ও" কইদং কম্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামে! দ্রাতা কামঃ প্রত্ভি- 
গ্রহীতা কামঃ সমুদ্বমাবিশৎ কামেন তাং প্রতিগৃন্ধামি কামৈতন্তে।” এইটী কি? 
এইটী কার? কে কফাহান্কে সম্প্রতধান করিল? কামই কামকে প্রদান 
করিয়াছে, কামই দাতা, কামই ইহার প্রতিগৃহীতা, ফাস সমুঙ্জে প্রবেশ করিয়াছে, 
কামের সছায়েই আমি গ্রণ করিতেছি হে কাম! এই্টী ভোমারই এই 
কানস্তরতিতে যে কামের স্ততিকর! যাইতেছে, ইহা নিশ্চই মানুষের ইন্জিযজনিত 
প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা নয়, যে ইচ্ছা বা প্রেরণার বশে স্ী, পুরুষের সন্মুখে পর্বীকপে 
আনিত| হইয়াছে, যে ইচ্ছাতে পতিপত্বী নিত্য সংযুক্ত থাকে ও যে ইচ্ছার পত্তি- 
পত্রীর সঘদ্ধ পরকালেও বিচ্যুত হয় না, যে ইচ্ছা বাঁ কাম যাবতীয় ৃষ্টির 
আ'দবীজ ও শির স্থিতিধবংশে যে ইচ্ছারই একমাত্র খেল! সেই অনাদি কাম 
বা ভগবদ্প্রেরণার ভ্ততি বুস্বাইতেছে অর্থাৎ পতিপত্ধীর মিলনে মানুষের কোন 
ইচ্ছা ধা কৃতিত্ব লাই, তাই বিবাছে মনুষ্য সমাজের কাহারও প্রশংসা ব! স্ততিবা 
না করিজ্। অনাদি কীমের স্ততি করা হইধ1 থাকে ! এই ত গেল বিবাহের 
মুপন্ুত্, ইহার পর বিবাহের উদ্দেশ্য কি ও জী প্রুষের সম্বন্ধ ও প্রতিপাল্য কি, 
তাহ দেখাইবার জন্য শাস্ত্র ও মন্ত্র বলিতেছেন “ও প্রমে পঙ্ডি যানঃ পন্থাঃ 
কণ্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ংশ আমার পি আমার জন্য পথ প্ররস্তত 
করুন যাহাতে আমি স্থথে ও নিরাপবে গমন করিতে পারি । “ও একমিম্বে 
বিষুবস্তানয়তু, ও" বে উর্দে বিষ্টস্তানয়তু, ও ত্রীপিত্রতায় বিষুস্তানযতু, ও চত্বারি 
মায়েভবায় বিস্ুত্তানয়তু। ও পঞ্চপশুভো! বিষুন্তানতু, ও সপ্ত সগডভো। 
বিষুন্তানযতু ও" সথা সপ্তপদীভব সথান্তে গমেয়ং, সখান্তে মা যোষাঃ নথ্যস্তে 
মায়া ৪” বি শর্থলাভার্থ এক শতিজ্রম কৰাউন, বললাভাথ দিতী়পদ 


৫০ সংসার--বিবাঁহ । 


পঞ্চ মহাযজঞাদির জনা তৃতীয় পদ, সৌখ্যপ্রাপ্তি জন্য চতুর্থ পদ, পশুলাভার্থ 
পঞ্চম পদ, ধন প্রাপ্তি জন্য য্টপদ ও খাত্বকলাভার্থ সন্তপদ্দ অতিগ্রম করাউন, 
পুর্বোক্ সগ্ডউদেস্ত লাধন জন্য তুমি আমার সথা ও সহচারিণী হও, আমি 
তোমার সধ্যপ্র"গ্ত হইলাম, অনিষ্টকারিণী স্ত্রীলোকেরা যেন তোমার ঘখ্য 
বিচ্ছিন্ন না করে, হিতৈষিণী স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেন তোমার সথ্য হয়। ওঁ 
সমক্ষন্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাত। সমুদেষ্টী দধাতু 
' নৌ ॥* হে কন্যাকে বিশ্বদেবগণ 'আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্ব করুন; জল 
দেব্ভাগণ বাষু, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবী ইহার! সকলে আমাদের হদয়ের 
এক্য লম্পাদন করুন, পানিগ্রহণের মন্ত্র ?--€" গৃখামিতে সৌভগত্বায় হস্তং 
সঙ্গ পত্যা জরদ্রির্ষথাসঃ। ভগোহ্ধ্যমা সবিত? পুর. স্মহং ত্বাদুর্ীহ্পত্যায় 
দ্বেবাঃ1” ও" অঘোর চক্ষুরপতিপ্রেযধি শিব! পশুত্যঃ সুমনা: স্ুবর্চাঃ | বীরমথজীব 
হুদ্দেবকাম! শ্োনা শংনো। ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥”» হে কন্যকে। ভগ, 
কধ্যমা সবিতা ও পুরন্ধি, এই সকল দেবতারা তোমাকে আমায় সম্পর্ণ 
করিয়াছেন, তুমি আমার গৃহকর্ম সম্পাদন করিবে, ভুমি সৌভাগ্যোত্পাদনাথ 
জরাবস্থা পর্যান্ত আমার সহিত অবস্থান কর, আমি ভোমারু হস্ত গ্রহণ করি- 
তেছি। হেকন্যে! তুমি ক্ুরদৃষ্টি ও পতিঘাতিনী না হইয়া অবস্থান কর, 
গো মহিষাদি পণুগণের স্খবিধাত্রী হও, তুমি প্রসন্নমানসা, তেজন্থিনী, বীর 
প্রসবিনী, জীবদপতা1, পঞ্চ মহাযজ্ঞাদিরতা, সকলের স্ুথকারিণী আমাদের 
কল্যাণকরী ও গবার্িকায়কল্যাঁণকারিণী হও। “ও” সাত্রাজ্জী শ্বশুরে ভব 
সামী শ্বশ্রণংভব ননন্দরি চ সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃধু॥৮ হে কন্যকে, তুমি শরশ্ডর, 
শব্ধ, ননদ, ও দেবর ইহাদের নিকট সাগ্রারভী হও অর্থাৎ ইহাদের নিকট 
সকল কার্ষো প্রধান! হইয়। সকলের মন্রপ্জন করিতে থার্ক। “ও মম ব্রতে 
তে হদয়ং দরধাতু মম চিত্তমুচিত্তস্তেস্ত মম বাচমেকমনা জুযস্ব বৃহস্পাতিস্তা 
নিযুনক্, মহ হ্বেকন্যে! তুমি তোমার মনকে আমার করে স্থাপনধর, 
তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর, তুমি নন্যচিন্তে আমার বাক্য 
পালনকর, বৃহম্পত্তি তোমাকে 'আমার প্রীতিবিধানারথ নিযুক্ত করুন৷ পুর্ণাছতির 
দ্বার! দো শুদ্ধির মন্ত্র £--”ও” লেখাসন্ধিযু পক্দশ্থাবর্তেযু চ যানি তে তানি তে 
পুর্ণাহুত্য নর্বাণি শময়াম্হং শ্বাহা ] ও কেশেধু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে 
চম্ৎ। তানি তে পূর্ণাহুহ্যা সর্ববাণি শময়াখ্যহং স্বাহা ॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাঁপকং 
ভাধিতে হসিতে চ যৎ্। তানি ভে পূর্ণাহুত্যা। সর্দাণি শমগামাহং শ্বাহ। 1. 
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ও? আরোকেষু চ দস্তেু হস্তয়ো: পাদয়োশ্চ যৎ। তাঁনি তে পূর্ণাছত্য। সর্বাণি 
শময়ামাহং স্বাহা॥ ওঁ উর্ধবোরপন্থ্রে ভত্বয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। 
তানি তে পূর্ণাহুত্য) সর্বাণি শমযাম্যহং স্বাচ॥ ৬ যানি কাঁনি চ 
ঘোরাণি সর্বালেযু তবাভধন্‌। পূর্ণাহুতিভি রাজাসা সর্বণি তান্যপশশীমং 
স্বাহা (হে কন্ঠে! তোমার দেহস্থ লোমসদ্ধির মুদ্ধাস্কানে, নেত্রপঙ্ষে এবং 
আবর্তে অর্থাৎ ছিদ্রস্থানে বা দ্বারে দে সকল অলক্ষণ যা দোষ আছে, 
আমি পূর্ণান্ুতি দ্বারা সেই সকণ পোঁন উপশনিত করিলীম ॥ তোমার কেশে, 
নেত্রে ও অশ্রবির্টমচনে যেসকল দোষ আছে, আমি পুর্ণ।হুতির ছারা সম্্ত 
উপশমিত করিলাম । তোমার স্বভাবে, বাকো ও ভাসো মেসকল দোষ আছে 
আমি পুর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমঞ্ উপশমিত করিলাম। তোমার দন্ত মধো, দত্কে, 
হস্তদ্ুঘ্ধ ও পাদছ্থয়ে দে সকল দোদ আছে, আমি প্রর্ণহত্তি দারা সন্ত 
উপশমিত করিলাম । হতোনা উকুদ্বয়ে, জননেষ্টরিয়ে ও জজ্।সঞ্চিতে থে সকল 
[য আছে, আনি পুর্ণাছতি দ্বার তত্সমন্ত উপশহিত করিলাম। তোমার 
সর্পযাঙ্গে অন্যান্ত যে কোনরূপ দোষ আছে, মামি পুর্ণাছুতি দ্বারা তৎসমস্ত 
উপশমিত করিলাম । ৮ ফ্রুবমসি ক্রধাহং গতিকুলে হুয়াসং ।* হে ফ্রুবঃ 
ভুমি যেমন স্থিরভ'বে অবগ্ান করিক্চেছ, আমিগ যে দেইকপ পতিগৃহে স্তিরা 
হইয়া থাকি! *ও অরদ্ধতাবরুদতমপ্রি । হে অরুদ্ধতি। আমি তোষার 
ন্যাম যেন কায়মনোব!ক্যে পতির অন্বন্তিণী পাকি ও খলাদেটী, পবা পুর্থবী, 
ধুবং নিশ্বমিদং অগৎ । ক্রবাসঃ পর্কাতা ইমে প্রা শরণ পতিকুলে ॥ "শছালেক, 
পৃথিবী, সচরাচর এই জগ 'থবং পর্বত সকল ধেমন শ্ডির, এই আও সেব্ূপ 
পতিকুলে স্থির হউক | ও অনপ্রথশেন মণিন) প্রাণসলেন পৃশ্নিনা, বয়ামি সত্য- 
্রস্থিনা মনশ্চ হৃদযঞ্চতে ॥” হে বধু? অন্নবপ পাশ ও মণিবৎ প্রাণস্থত্র দ্বার! 
এবং স্ত্যরূপ গরন্থিদ্বারা আম ত্বদীয্ হদদগ্গ ও মনকে বন্ধন করিতেছি। পও 
যদেতহদয়ং তব তণস্ত শ্ুয়ংমম, যর্দিপং সম তদস্থ জরয়” ভব” । তোমার হবয় 
আমার হদয় হউক এবং আমার হুদয় তোমার হনয় হউক অর্থাৎ আমর! ট 
এক হৃদয় হই । 
সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে, গাহ্গ) ধর্ প্রতিপালন করিতে হইলে আগে 
যথার্থ গৃহিণী বা! স্ত্রীর দরকীর অর্থাৎ ভাল করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহ 
ভাল না হইলে সংসার আবু ভীল হইবে কিরূপে। আগে স্বামী পরে স্ত্রী। 
তারপর স্বীপ্রপমের মিলনে সূম্তান ₹(5র উৎপত্তি, স্থতরা? প্রমে স্বামী ভাল 


রত 
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হওয়া চাই, দমুবপা স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ হইলে অনুরূপ পুজ কন্যা জন্মগ্রহণ 
করিবে । বিবাহে আর্ধাশীস্কে জামাতীকে বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বরের 
অর্থ বরণীয় ঝা শ্রেষ্ট, সমপ্রদাতা বা কন্যাকর্ভার পুজার সামী । *ওঁ সাধু 
ভবানান্তাং” *ওঁ অর্চযিষ্াযামো। ভবস্তং” মন্ত্রে জামাতার প্রতি ভবৎ শকের 
প্রয়োগে জামাতার কন্যাকর্ডা অপেক্ষা সর্বববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন হইতেছে ] 
শান্সাম্সারে জামাতা নির্বাচন করিতে হইলে জামাতা শ্বশুর অপেক্ষা বিদ্যা, 
বুদ্ধি, জ্ঞান ও বংশ মর্ধযাদায় শ্রে্ হইবেন, বয়সের কোন নিয়ম কই, কেননা 
ছিজাতিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ভ্ঞানজোষ্ঠ, ক্ষত্রিয়েরা বলজ্োষ্ঠ এবং বৈশ্যেরা 
ধনজোষ্ঠ বলিয়! শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার ওপরিচয় হয়; শূর্রেরা কেবল বয়সের 
আধিকো ল্লোষ্ঠত! প্রাপ্র হয়। আবজকাল্‌ জামাই নির্াচনের পদ্ধতি পড়িয়াছে-- 
জামাইএর যেন অল্পবয়স হয়, রংটী যেন পরিষ্কার হয়, রিদেশীয় লেখাপড়ায় কত- 
দূর অগ্রপ? হইয়।ছে, কোন.কোন ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, জামাইএর 
বাবা কিরূপ চাকুরী করে, কিছু নগদ স্ঞ্চয় ব' জমি জায়গা আছে কি না। আবার 
বাহারা কুলীন সন্তান বলিয়া পরিচিত ও অন্যাপি'ও কৌলিনোর অধীন ক্সাছেন 
তাহাদের ও আসার যথার্থ কৌলিন্যের ন্চার নাই অথচ কুলীন বলিয়া বড় অভিমান 
কুলীন জামাই করিবার বড়ই আস্ফালন কিন্ত কুলীনের কোন ধারই ধাকেন না । 
*আচারে! বিনয়ো বিদ্যা! প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং । নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোক্ষানং নবধ। 
কুললক্ষণং ॥৮ কুলীনের এই শান্ধীয় নবধা লক্ষণের ভিতর রূপের বা ধনে 
কথার কোন উল্লেখ নাই, শান্সে যে গুটিকে লক্ষণ হইতে বাদ দিয়াছেন, সমাজ 
এক্ষণে সেই ছুটিকেই একমাত্র কুলনের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বল! 
বাহুল্য কেহ যেন প্রতিষ্ঠা বা বৃত্তি শঙ্গের কুব্যাথ্যায় ধনের কথা টানি! না 
আনেন, প্রতিষ্ঠার সাধারণ অর্থ শ্বপদে অবস্থিতি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাবান্‌ অর্থে ধিনি 
: আপন পদমধ্যাদ] লঙ্ঘণ করেন না) এবং বুত্তি বলিতে চাকুরী না বুঝিয়া স্ব শ্ব 
বর্ধোচিত বৃত্তি বুঝিতে হইবে । বর্তমান সময়ের কুলীনের পরিচয়--পুর্বপুরুষদের 
বাঁ আদি পুরুষের নামের জের আছে কি না, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, 
বিদ্যা বৃদ্ধি, যেরূপ হউক না কেন, জামাই নির্বাচনের ত এই অবস্থা । 
কনা! নির্বাচনের পদ্ধতিও অবিকল তদুরূপ, কন্যাটী দেখিতে সুন্দরী হইলেই 
হইল এবং কিছু ২ লিখিভে পড়িতে পারিলেই ভাল হয় আর কন্যার পিতা বরের 
পিতার দাবীমত অর্থ অলঙ্ক।র দানে যেন অসণর্থ না হয়। *বিযাদপামৃতং- 
গ্রাহমমেধাদপি কাঞ্চনং ॥ লীচাদপুন্তমাত বিদাত স্ীরইং ছকলাদপি "এই 
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সাধারণ নীতিবাকাও কোন বন্ধকর্তার মনে এখন উদয় হয় না। হদমুসারে 
কার্ধ করার কথা দুরে থাকুক এবং “কোকিলাং স্বরোরূপং নাবীনিপং পাস্ছিত্রতং। 
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমান্ধপং তপস্থিণাং ॥”এই অকাটা প্রত্যক্ষ নাকোরও কেহ 
এখন আলোচনা ব1 চরিত্রে অত্যাস করে না। তাই বলি ধখন জামাই কনা। 
নিব্বাচণ*বা বিবাহের এরূপ ছুর্দশ! হইয়াছে, তখন আর সেই জামাই কন্যার 
মিলনে স্থন্দর ও পবিত্র সংসার উৎপন্ন হইবে কিরূপে, দেই জন্যই পূর্বে খলা 
হইয়াছে যে এখন আধ্যসংস।4 ঘ্থার্থ আধ্যসংসার করিতে হইলে সমস্ত 
বদ্লাইতে হইবে, অথচ সে ব্দলানও বড় কঠিন কথ! নষ, সাধারণ লোকের 
সদসৎ বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজ ২ কর্তব্পালন ও 
সদ্থিচারে সচেষ্ট হইলে, আগে ভারতোদ্ধার করিবার কল্পনা বা চেষ্টা না করিয়া 
আস্বোদ্ধার জন্য প্রাণপণ করিলে একদিনেই ভাবতোদ্ধার হয়, ভারতভূমি 
আবার পূর্ববৎ আধাভূমি হয়। স্থতরাং প্রত্যেক বাল্‌্ক বালিকা বা পাঠক 
পাঠিকাকে বিদ্য) শিক্ষার কালে বিবাহের পূর্বে ভাল করিঘা বিবাউটা পড়াইতে 
হয়, যে যেরূপ ভাষায় হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহাকে তদ্রুপ ভাষায় পড়াইতে 
হহবে, বিবাহ লহয়াই বখন স্ংলার, তখন বিবাহের উদ্দেস্ঠ, সংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়কূপে 
অঙ্কিত হওয়া চাই । বিবাহের পর সংসারে প্রবেশ করিয়। সংসারের কশ্ম বা 
কর্তব্য পালনের সময় অহরহঃ ভগবানকে ম্মরণ করিতে হইবে, সমন্তই ভগবানের 
আদেশ, যাবতীয় কার্যই ভগবানের কাধ্য বুঝিতে হইবে! ভগবানের ইচ্ছায় 
যেমন জীবের স্থটি স্থিতি বৃদ্ধি ও বিনাশ সাধিত হয় তদ্রুপ ভগবানের আদেশেই 
মাম্থুষকে কর্তব্য বোধ সংসারের কাধ্য করিতে হয়। স্বামী স্ত্রী লইয়! প্রথম 
সংসার আরম্ত হয়, স্বামীর উপর সংসারের কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্যভার ও 
স্ত্রীর উপর কতকগুলি কর্তব্যভার, শুদ্ধ স্বামী স্ত্রী লইয়াই সংলারের কর্তব্য 
বুঝিতে হইলে বিবাহের মন্ত্র কএকটা দ্বারাই সে কর্তবা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার! 
যায়, কিন্তু এক্ষণে আর।যুবকের বিবাহ করিয়। সংপার প্রবেশের সময়, তাহার 

ংসারে আরও অনেক পরিবারবর্গ থকেন, পিতামানা, ভাই ভগিণী, খুড়া :খুড়ী 
গুভৃতি অনেক নিকট ও অন্যান্ত দৃরসম্পর্কীয় আত্দীয় থাকেন, স্তাহাদিগকে 
লইয়। একত্রে একান্নভূক্ত হইয়া সংসারের কর্তব্য করিতে হয় । অতএব 
ভাছাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিচার ও কর্তব্য শিথিতে 
হইবে। প্রথমতঃ জন্মপ[তা পিতা 9 গর্ভধারিণী মাতার প্রতি কর্তব্য বুঝিতে 
ইইলে, বিচার করিডে হইবে আহ ক্গকে অবলম্বন করিযা সংসারে আনিয়াছি, 
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বাভাদিগকে জনক জননী পালক পালিকা করিয়া! ভগবান পাঠাইয়াছেন, 
তাহাদের অপেক্ষা আপনার বলিতে, স্নেহের বলিতে, শ্রেঠ বলিতে, আর 
সংসারে কে আছে? পিতামাত! পংসারে জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবত', জগতপিতা 
জগৎযাতার যেন অভিননমুষ্তি, পুত্রকন্যার প্রতি পিতামাতাক্ধ মেঘ ভালবাস, 
সহমত! ললন পালন ও নিয়ত কল্যাণ কামনা দেখিয়া শিবশাক্তির অপার- 
করুণা যেন স্প্ই অনুভূত হইতে থাকে। পিতামাতাত্র প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধ 
ভালবাসা, তাদের সেবা! শুশ্রষা, পরিচধ্য' বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে দেহধারী 
মুন্তিমান শিবশকি জ্ঞান করিতে হইবে, দিবারান্ি ভাহাদের তৃপ্তিলাধন করিতে 
হইবে, নিঘত তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করিলে, আশীর্ধা লাভ করিলে কোন 
অমঙ্গল বিপদেরই আশঙ্কা থাকে না? আধাশান্জে জননী জগ্মভূমিকে হর্গ 
অপেক্ষা গরিয়সী করিয়াছেন অর্থাৎ জননী ও জন্মভুমির তুলনায় শ্বর্গভোগ'ও ষেন 
তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; মরক্ধীবনে যদি কাতাকেও জননী জম্মভূমির মেঝ ও 
সঙ্গত্যাগ কর্রিয়া সর্ববিধ ভোগ সখের আবাস স্বর্ণধাম যাইতে 'গন্থরোধ কর! 
যায় তনে তিনি মমতার বশবদ্ী না হইয! মেন বিচার পরায়ণ হইয়া স্বভাবতই 
শ্বর্গবাস প্রান্ত করিবেন। পিতা ও আমার বেন সাক্ষাৎ ধন্ম, স্বর্গ, পরমতপস্তা, 
পিতা প্রসন্গ হইলে সমস্ত দেবতারাই প্রসন্ন হয়েন। পুল্র সংসারী হইলেই পিতা 
মাতার উপর আর কোন সংারের কর্তবাভার নাই, সংসার হইতে ভাহাদের 
অবনর লইবার সময়, পিভামাতার বান প্রগ্াশ্রম) স্মতরাং পুর পু্রবপূর নিকটে 
সর্বদা দেবদেবী তুল্য নিয়ত পুজার ও যেধাৰ সামগ্রী । আদ্র আর সে ধর্ম 
মন্দির আধ্যসংসার নাই, থান্সাঙ্গে যানিয়মে পুজের সংসার প্রবেশ নাই; 
পিতামাতার অবসরকাল নিকপিত নাউ, বানপ্রস্থাশম লোপ পাঈয়াছ্ছে। 
আধ্যসংসারে সাধারণতঃ এক্ষণে পিতামাহা দেবদেবীর মু্ধিতে অধিঠিত নয়, 
পুক্দর পুত্রবধুণ্ড সাধক সাধিকারূপে দু হয় না; আজ আবর্ধাসংসারে পিতামাতার 
দেৰভাবের কণ। দূরে থাকুক কর্তৃরা বোধ নাই, পুজ পুলবপূর ও নিয়ত মিলন, 
কর্তবাজ্ঞান নাউ, পতিপন্রীর ভালবাসা নাই, ভাই ভগিণীর ভালবাসা ও ভাই 
ভাই সন্তাব শাই, আ্মীয়ের আত্মীরতা নাই, প্রাতবেশীর সহাম্ভতি নাই, 
স্বজাতির প্রীতি নাই, স্বধঙ্মের সেবা নাঈ, অভিথির আদর নই, স্বদেশের অঙ্থু- 
রাগ নাই। আর্ধাভুমি ডাব্তব এক্ষণে হতশ্রী, আধ্যসংসার একেবারে বিশৃ- 
আল, তাই বড় আঙ্গেপে, পূর্নস্থৃতি জাগাইবার উদ্দেস্তে, স্বরূস পরিচয় 
দুইবার জনা, লন কলির লেন গঠিসপ আভিপ্রাাস আমাসানা।রে পিতামাতার 
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প্রতি পুজ পুত্রবধূর কর্তব্য বুঝাইতে হইতেছে । পিতামাতারই যখন দেবদেবীর 
ভাব নাই তখন আর পুত্র পুত্রবধূর সাধক-সাধিকার আচরণ কোথ। হইতে : 
প্রত্যক্ষ হইবে । পু, পুক্রবধূর ন্যায় পিতামাতাও শান্বের দাস, ভগবানের 
আজ্ঞাবহ জীব, পিতামাতাকে অহরহ: এই ভাব শ্মরণ রাখিতে হইবে এবং 
তদস্থসারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে হইবে; পিতামাতা সব্ধদা নিজের 
পদমর্ধাদ। রক্ষা করিবেন, নিমুত পুজ পুজ্বধূর নিকট দেবভাব দেবচরিজ্ 
প্রদর্শন করিবেন, পিতামাতা যেমন সাশ্ষাৎ শিবশক্তি, পুক্র ও তদ্ধপ সেই শিব- 
নাক্ষাৎ পিতার আত্মমুর্তি, শক্তিরূপা দেই মাতার প্রাণের পুতলি এবং পুক্রবধ্ূুও 
সেই পুজের অর্ধান্সি্ী সহধশ্মিণী, আপন আপন কর্তব্য সকলকেই প্রতিপালন 
করিতে হইবে, এক্দিকে পিতামাতা কর্তৃব্পালন করিলেন কিন্ত পুদ্দ পুক্বধূ 
কর্তব্যের অপালন করিল, অথবা! পৃল্র পুত্রবধূ কর্তবা পালন করিলেন পিতামাত! 
আপন কত্ব্য ভুলিয়া গেলেন, সেক্ষেএ্চে ধর্মের বিপর্ধ্যয় ঘটতে লাগিল, ভগবান্‌ 
অগ্রদন্ন হইলেন হৃতরাং সংসারে পাপের দৃশ্য প্রকাশিত হইল, জাল! যন্ত্রনা কলহ 
অশান্ভিতে পরিবারবর্গ পীড়িত হইতে থাকিলেন। 

কর্তবাণালন সন্ধে কিন্ত এক সাধাব্ণ নিয়ম সকলেরই.স্মরুণ রাখা উচিত 
নিজের কর্তব্পালন করিবার সমর অপরে তাহার ক্তব)পাশন করিতেছে কিনা, 
ইহার বিচার অলোচন! মীমাংস। করিয়া নিজ কর্তব্য গ্রতিপালনের নিয়ম শয়। 
অপরে যে যাই করুক না কেন, আমি আপন কর্তব্য প্রতিপালন করিব ইহ|ই 
কৃত্তব্য পরায়ণের বিচারু ও ব্যবস্থাঁ। মানুষের মনুষ্যত্ব ন! জন্মিলে, অগ্রে মানুষ 
ধার্মিক ন| হইলে, নিহ্য নত্য, শোচ দয়া দানের অভ্যাসকারী না হইলে কোন 
আশ্রমেরই কর্তবাপালনে নক্ষম হয়না, কোন আরশ্রমই স্থখকর হয়না সুতরাং 
যতই কেন বর্তমান সমাজের চিত্র আঙ্কত করা যাউক না কেন, যতই কেন 
পিতামাতার ক্রটি, শ্বশুর শাশুড়ীর অসছ্যবতার, পুত্র পুত্রবধূর অভক্তি, অসদাচরণ, 
ভাই ভাই অস্থুরের আচরণ, সহোদর সহোদরার কাতর হব, আত্মীয়কে সক্রজ্ঞান, 
আস্ত্রীয় প্রতিবেশীর প্রতি ঈষা হিংসা পরশ্রীকাতরতা, সমাজ্জের প্রতি অনাস্থ!, 
অতিথির অনাদর, জন্মভূমির প্রতি ওদাসীস্ প্রভৃতি প্রকাস্তে নীচ দৃষ্টান্ত যতই 
কেন তন্ন তন্ন কাঁরয়া দেখান যাউক না কেন, তাহাতে কাহারও কোন কালে 
চক্ষু ফুটিবে না, কেহ কত্তব্য বুঝিবে না, কত্তব্য পালনে সদর্থ হইবে ন1। 
মন্থয্য ঘুক্ত মন্মকে মসুব্যের কত্ত ব্য বুঝাইতে হয় না, মনা চিত্র দবচরিত্রের 
অঙ্গকরণকারী অথবা মনা দেখিরাই দেবতা ভাব বুঝতে পারা যায়, মন্ষা- 
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ভরিতে নিত্য জ্রীতি ও অহ্িংসার প্রবাহ, নিত্য সহিষ্ণুতা, নিয়ত ত্যাগশীলতা 
পরিলক্ষিত হয়। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ শর] পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন 
প্রসবিষ্যধ্বমেষবো ইস্তিষ্কামধুক ॥ দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবযন্ত 
বঃ। পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়: পরমবাপ্স্যধ ॥” (গীতা) যক্ষসহ প্রজা 
(মানব) শ্্টি করিয়া প্রজাপতি প্রথমেই আদেশ করিয়। ছিলেন তোদ্রা যজ্ঞের 
ছারা নিয়ত বাদ্ধিত হইতে থাক, যজ্ঞই তোমাদের অতীষ্ট ফল প্রদান করিবে, 
যেহেতু যক্তের দ্বারা তোমরা দেবতা্দিগকে ভাবনা করিবে সুতরাং দেবতা রাও 
তোমাদিগকে ভাবন! করিবেন, পরস্পর পরম্পরের ভাবনা দ্বারা শ্রেয়োলাভ 
করিবে । প্রকৃত মান্গষ।নত্য বিধাতৃবিহিত সম্পকে দেবতাদের সঙ্গে ঘনি্ত! 
রাখিবেন এবং তাহ। হইলেই বাসনানুরূপ ফললাত বা তৃপ্তিলাভ করিবেন । 
সাধারণতঃ মন্ুষ্যেরা, দেবতাদের সঞ্গে সম্পক বলায় রাখিবার কথ দূরে থাকুক, 
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহাদস্থাপনেই অক্ষম, সর্ধবক্রই যেন মন্ুষ্যে মনুষ্যে পশুর 
আচরণ, কাজেই সংসারে সমাজে যাহুযের মঙ্গল আনন্দ কি প্রকারে সংঘটিত 
হইবে! তজ্জন্ট গার্ছাশ্রমের কথা লিখিতে গিয়া আর প্রত্যেক পরিবারের 
ভিতর প্রত্যেক সমাজের ভিতর মন্তুষোর বিস্তুতভাবে দোষ দেখাইয়া কত্তব্যের 
ক্রটি বুঝাইয়া আবার সেই দোষ ব ক্রটিমোচনের উপায় বা উপদেশ দিয়া 
গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই । মহাদোধী মহাপাপীও সময় 
বিশেষে নিজের পাপ বুঝিতে পারে, তথাপি যে দোষের অহ্সরণ, পাপের 
অনুষ্ঠীন করে, তাহার কারণ ক্ষণিক ভাঁবন। ব! উপদেশে, বারেক গ্রস্থপাঠে 
কাহারও চরিত্র সংশোধিত হয় না বহদ্দিন ধরিয়া আবার গুণের অনুসরণ, পুণ্যের 
অনুষ্ঠান ন| করিলে বদ্ধমূল সংস্কার ঘুচিবার নয়। ঘরের প্রাটীর অশক্ত হইলে 
ছাদ্‌ মেরামত কিয়! কতক্ষণ ঘর খাড়া রাখিতে পারা যায়। নিরাপদ দেখিতে 
হইলে দেওয়াগ ভাঙ্গিয়া আবার বনিয়াদ হইতে নৃতন করিয়া দেওয়াল দিয়! ঘর 
করিতে হইবে সকল জীশ্রমের মুলভিত্তি ব্রদ্দচধ্যাশ্রম অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও 
কর্মশিক্ষার কাল। ত্রন্দচর্যযাশ্রমে বালক বালিকার যথার্থরূপে বিদ্যাশিক্ষা ও 
কর্শশিক্ষা না হইলে, যথার্থ কত্ত ব্যজ্ঞান ও চরিত্রগঠন না হইলে কোন আশ্রমেরই 
উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবেন! এবং ত্রহ্ষচ্যাশ্রমে একবার চবিত্রগঠন 
হইলে আর কোন আশ্রমের স্বতন্ত্র উপদেশ পাইবার প্রয়োজন হয় না, কেন ন! 
বন্দতধ্যাশ্রমেই যাবতীয় আশ্রমের কত্তব্য উপদিষ্ট হইয়া থাকে, সংলানরাশ্রষে 
কঙুব্যতৎপর প্রত্যেক নরুনারীকও একমাহ বুঝাইবার কথা, অহরহ: প্রণ 
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করাইবার কথা যেন সংসারে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, 
তাহাদের মমতায় জড়িত হইয়! আত্মৰিস্থৃতি না ঘটে, ভগবানের সংসার ভুলি! 
গিয়া নিজের সংসার বলিয়া মিথ্যাবোধ বা ভ্রম না জন্মে, বান প্রস্থাশ্রমের ব1 
বৈঝাগোর নিরূপিত লময় উপস্থিত হইলে যেন আনন্দে ভগবানের নাম ক্রিয়া, 
ভগবানের 'ঈয়কীর্তণ করিয়। সংসার হইতে অবসর লইতে সক্ষম হুয়। 


বার্ধক্য বৈরাগ্য । 


ধাঁশ্মিকের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙে যতই দেহবঙা কমিতে থাকে মনবল 
ততই উত্তুরোত্তর বাঁড়িতে থাকে । বাদ্ধকো বা নিবৃত্তিকালে অর্থাৎ বান প্রস্থা শ্রমে 
ধাশ্পিকের মন, সংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে ভগশ্ানের 
দিকে ছুটিতে থাকে এবং যতদিন ভগবানের দর্শন ন! পায়, ভগবানের বঙ্গে 
নিজের সন্ধন্ষ স্তাপন করিতে না পারে, যতদিন সর্বভৃতে ভগবান ও ভগবানে 
সর্বভত দেখিতে না পায়, দেহের প্রতি আত্মনুদ্ধি নষ্ট হইয়! আত্মাতে পরমাত্মার 
মিলন দেখিতে না পায়, ততদিন প্রাণের আকাঙ্খ।, আশা পুর্ণ হয় না, ততদিন 
ভগবচপাসনার অবসান হয় না, ততদিন বৈরাগোর পরিসমাগ্ডিতে সন্ন্যাসের 
উদ্ভব হয় না। মানবের পূর্ণ পরমাম়ু শতবর্ষের মধ্যে পচাত্তর বৎসর কাল ভগবান 
মানবের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, দিবারাতি পশ্চাতে দাড়াইয়া থাকেন, কেবল 
মাত্র ২৫ বৎসর কাল ভগবান মানুষের পশ্চাস্তাগ ছাড়িয়। দিয়। সম্মুথে দাঁড়াইয়া 
থাকেন এবং সম্মুখে দড়াইয়। বজিতে থাকেন £--* মানব, তোমার সমস্ত 
লীবনের মধো তিনভাগ জীবনের সম্পূর্ণ ভার আমি গ্রহণ করি, তোমার রক্ষার 
জন, তোমার কশ্মের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্ দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকি, তোমাকে 
নিজের মতন করিয়! নিজের কাছ্ছে আনিবার জগ্ভ ছটফট করিতে থাকি, কিন্তু 
তোমায় লিঙ্গের দয়ত্বে জীবনের দ্থিতীয়ভাগ ২৫ বংমর কাল কাটাইতে হইবে, 
এই পঁচিশ বদর কাল গাহস্থ্যাশ্রথে আমার আদেশমত কর্তব্যবোধে কর্তৃত্বাতি- 
মান শুন্য হইয়া কন্ম করিতে পারিলেই এবং যথাকালে কর্ধু শেষ করিয়া বৈরাগ্য- 
জীবনে প্রবেশ করিতে পারিলেই আর তোমার কোন ভাবনা নাই, তোমার 
ভাবনা আমিই ভাবিব, তোমার মঙ্গল স্থশান্তি আমিই আনিয়! দিব, তুমি 
তখন আমার কথ! ক্মর্ণ করিয়া আনন্দ আত্ুজরা হইবে,  দ্দামি বুদ্ধিষোগং 
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তংষেন সাযুপধাস্তিতে ' * তেষাং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং ব্হাম্যহং 

আমার এই উক্তি সকলের প্রত্যক্ষ ফল আশ্বদ করিতে থাকিবে ”॥ ভগবানের 
দয়া ভগবানের কার্য স্মরণ করিলে অতি পাষগুহৃদয়েরও চক্ষুতে জল আসে, 
বালো ভগবান মানবের মাতাঁপিতারূপে লালনপালন ও রক্ষণাবেঙ্গণ করেন, 
বিদ্যাশিক্ষ। ও কশ্মশিক্ষার কালে বা! ত্রঙ্গতর্যাশ্রমে আঁচার্যারূপে জ্ক্যাশিক্ষা 
কন্মশিক্ষা দিয়! মানবের কতইন1 মঙ্গল বিধান করেন, মানবের বিচারচ্ষু 
খুলিয়া দেন, মানবত্ত বুঝু ইয়া দেন, গৃহগ্যাশমে স্বশ্নকাঁল সেই মানবত্বের 
পরীক্ষা করেন, আবার নানপ্রস্থাশ্রীমে সন্াস জীবনে মানবের দিবারান্ির সথ! 
তইয়। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিচে থাকেন । আজকাল ভ'রতে বানগ্রস্থাআঅম ব| 
বৈরাগোর সেবা প্রায় উঠিয়া! গিয়াছে, গৃহতাগ দূংসারত্যগ করিতে হইবে, 
শাস্কথা শুনিলেই প্রাণ চমকিয়! উঠে, সংসারত্যণগ একেবারেই অসাধ্যসাধন 
মনে হয়, সন্রাসের কথ! ত যেন কাহীর'ও বুঝিবারই শক্তি নাই। আধুনিক 
হীঙ্কারা বড় ২ ধিদ্ধান উপাধিধারা বলিয়! সমাজে পরিচিত, তাহাদের সংসার 
চিন্তায়, অর্থোপার্জরনে ক্ুশিত যেই, নামের9 অভাব নাই, কিন্তু আত্মচি্ত! 
আর মৃত্তুকাল পর্ধাস্ত মনে উদয় হয় না! সবদেশের খবর রাখেন, সবজাতির 
খবর রাপেন, বিজ্ঞানের ভাবনা ভাবেন কিন্তু অবশ্ীন্ভাবী সুতার ভাবনাটা 
একেবারেই ফকি। মুখে নিনি যহই পাশ্ডিভা দেখল না কেন, সাধারণ 
মনুৃষ্যের মৃড্ার ভাবন। ভাবিরার ক্ষমতা নাই; মৃত্তার ভাঙ্গনা ভাবিতে হইলে 
বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় অনেকদুর দৌড়াইতে হয়, দৃষ্টিশক্তি ধদূর বিস্থাত করিতে হয়, 
জীরমান ও জীবনাস্ত কাঁলের সণ্সর বুঝিতে হয়, জীবননন্ণেব মিলন প্রত্যক্ষ 
করিতে হয়৷ কাজেই যেনে মন্তয্যের বা ভা বিকার কশ্ম নয়, দে অননষা জন্ম 
মৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে না শিখিয়াছে সে ম্গষা নামেরই যোগ্য নস হা কোন 
কালেই প্রত মনুষ্য হয় না, ভগবানের সন্বাঁ ভগবানের কার্য বুঝিতে সক্ষম 
হয় না) সুতরাং আশ্রমধর্শের পানে উত্তরোত্তর 'আঅপিকতর আনন অন্ুভঙ 
করিতে কি প্রকারে। ব্রহ্ষচর্স্যাশ্রম অপেক্ষা সংসারাখযে আনন্দ অধিক, 
আন্বার সংসারাখম অপেক্ষা বানপ্রঙ্গাশ্রমে অধিকতর আনন্দ, কেন না যান 
ব্রহ্ষচর্যাশ্রমে রিব্যাশিক্ষ! করিয়া, সংসারাশমে কন্তব্যাৰোধে ভগন্বানের কার্য 
করিয়া ব্বানগ্রস্তাশমে ভগবানকে ডাঁকিবার আবসর পায়, ভগবানকে লাভ 
ফরিয়া থাকে, এই যদ্দি আশমের পরিণাম হয় তবে বান প্রস্থাশম অপেক্গ 
আনন্দদায়ক আঁশ আর কি হইতে পারে, কেন মনৰ দিবারাত্রি বানগ্রস্থা- 
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শ্রমের সময়ের অপেক্ষা! করিয়া! থাক্কিবে না, কেন আনন্দে সংসারাশ্রমের পর 
বানপ্রস্থাশ্রমের লেব ন! করিবে! 

বন্চধ্যাশ্রমে যাহার চরিভ্রগঠন হয় নই, যথার্থ বিটা রনুদ্ধির উদ্রেক হয় নাই, 
গারসথ্যাশ্রমে যথারীতি সংসারধর্্শ প্রতিপালন হয় নাই, তিনি কখন বানগ্রস্থাশ্রষ 
বা বৈরাগে্র কথা বুঝিতে পারিবেন না, ্থতরাং বৈরাগোর সাধন আর:ক্ি 
প্রকারে সম্ভব! বর্তমান সময়ে আশ্রমধশ্দের যথার্থ পালন না হওয়া! হেত 
মানবের ক্রমোন্নতি বুঝিতে যেন সকলেই অক্ষম, ঈশ্বরোপাসনারও নিরূশিত 
সমদ্ধ ঠিক করিতে পারে না, অথচ ঈশ্বরোপাসনা লইয়াও বড় বানা, বড় চিন্তিত 
এবং মিশ্রধর্শের সাধনের সভায় সংসারাশ্রমে ভগবছুপাসনার কাল নিরুপিত 
করিয়া না লংসারাশ্রমের পালন হয়, না ভগবছপাশনার সিদ্ধি হন, সুতরাং 
আজীবন সংসারও ছাড়িতে পারে না এবং ভগবানেও মিলিতে পারে লা, 
চাট্টিতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠভীব, মনুষ্য দেহাস্তে দেবত্বে উন্নীত হয়, ভগবানে মিলিত 
হইয়া থাকে, কাঁজেই প্রকৃত মনুষ্য হইয়া মরিলে আবার নৃতন করিয়া মহুষ্য 
বা তদপেক্ষ! নিকুষ্টজীব হইতে হইবে কেন? এই উন্নতির পথ ছাড়িয়া দিয়া, 
মৃত্যুতে আনন্দবোধ না করি! যদি মুভ্যার ভয়ে ছট্ফটু করিতে হয়, সংসারের 
মায়! মমতায় জড়িত হনয় হইয়! অশ্রুবেগে রুন্ধকগ হইর| যদ্দি মরিতে হয় তবে 
মনুষ্য হইয়া ন! জন্মিয়! ইতর প্রাণী হইয়! জন্মগ্রহণই যেন বাঞ্চণীয় মনে হয়। 
শ্রীম্গবদগীতায় শ্রীভগবান মৃত্যুকে কি বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন-__“বাসাংি 
জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্গাতি নরোইপরানি। তথা শরীরানি বিহায় 
জীর্ণান্তন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” যদি জীর্ণবস্ব পরিত্যাগ করিয়! নৃতন 
বস্ত্র পরিধানের স্তায় মৃত্যু হয় তবে জীবস্তকাল অপেক্ষা মৃত্যুতে অধিকতর 
আনন্দ না হইবে কেন! এবং মৃত্যুর সেবা জন্ক আনন্দে বৈরাগ্য না করিবে 
কেন! তাই ভগবান শঙ্করাচাধ্য নিজে মুত্যুসময়কে “গ্রাণপ্রয়াণোৎ্সবও 
সময় খলিয়! বর্ণন! করিধাছিলেন, শঙ্করাচার্ষ্যের ধেন্‌ মৃত্যুতে বড় আনন্দ এমন 
কি উৎসব জ্ঞান হইয়(ছিল, কেন না শঙ্করাচাধ্যের জলস্ত বিশ্বাস, নিশ্চিত জ্ঞান 
যেন দেহাস্ত ভইলেই তিনি নিশ্চয়ই শিবশক্তির সঙ্গে মিলিত হইবেন | এক্ষণে 
বৈরাগোর বাধকই সংসার, পঞ্চাশ বৎসর কাল সংসারের সেবা করিয়া, স্ত্রী 
পুর পরিবারবর্গের মমতায় আবন্ধ হইয়, ধনধান্তের অধিকারী হইয়া, সংসারের 
ভোগ ম্বখে সুখবোধ করিয়া হঠাৎ সে সকল ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর ও 
কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ পঞ্চাশ বত্নরের পর যধন.শরীরের বল ত্রাস হইয়া 
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আসে, পরিশ্রম অসহ্থ হইতে থাকে, মনের ছুক্মলতা বাড়িতে থাকে, পদে পদে 
বিপদের আশঙ্কা হয়, যখন একদও ঘর ছাড়িয়া পরিবারবর্গ ছাড়িয়া কোথাও 
প্রাণ স্থির থাকে না, তখন কি সব ছাড়িয়া, অনির্দিই্উভাবে, ঘের ঠিক 
নাই, আত্মীয়ের সংশ্রব নাই, আহারে সংস্কান নাই এমন অবস্থায় কোথা 
কোন্‌ দিকে কাহার ভরসায় ভগবান খু'জিতে বাব! কেমন করিয়া টবরাগ্যের 
সাধন করিব! তজ্জন্তই বলা হইয়!ছে হাজার শান্্পাঠ কর ন|! কেন. হাজার 
উপদেশ শোন ন। কেন, চরিত্রের সাধন মনের সাধন না হইলে, শুগব/নূকে 
ভালবাসিতে না শিখিলে, ভগবানে বিশ্বান না জন্মিলে, সর্বাপেক্ষা ভগরানকে 
প্রিজন আত্মীয় বোধ ন| করিলে কেহ কি সংসার ছাড়িয়া ভগবানের সেবা 
করিতে পারে! হঠাৎ বৈরাগ্য হয় না, অনেক দিনের দাধন অভাযাস বিশ্বাসের 
ফলে বৈরাগ্যোদয় হয়, একদিকে যেমন নংসাবাবদ্ধ মন্্য্ের পক্ষে পঞ্চাশ 
বৎসর বয়মেব পর কিছুতেই মনে আর বৈরাগ্যের উদয় হয় না, অন্তদিকে 
তেমনি ধান্মিক বিশ্বাসী পুরুষের জীবনে বুক্ষচব্যাশমে ২৫ বদর পযান্ত সংসার- 
ভগবানের বিচার বু'ঝয। পরে গাহ্গ্রা শ্রমে ২৫ বৎসব কাল সংসাবে ভগবানের 
কাধ্য না করিলে, ভগবানেও বিশ্বাস পুষ্ট হম না, বৈরাগ্যের উপযোগী শরীর 
মনের গঠন হয় না। যাহারা বাল্যকাল হইতে সতপথে চাঁলিত হয় নাই, 
বরহ্মচর্ধ্যাশ্রমে৪ সংসাধ্ভগবানের যথার্থ বিচা বুঝতে পারে নাই এব" সংসার- 
ধর যথারীতি পালন করিতে অক্ষম হইয়াছে, কাজেই যাচাদে বদ্ধিকাদশা 
বা নিবৃত্তিকালে আনন্দে ভগবানের সেবা করিবার প্রপুত্ি জন্মে নাই, তাহা- 
দিগকে ধদি বৈরাগোর কথা বুঝিতে হয় তবে একদিকে সংসার ও অপরদিকে 
তগবান রাখিয়া বিচার করিতে হইবে (বলা বাহুল্য যাহারা মুড তাবশতঃ 
তগবানে পূর্ণ অবিশ্বাসী কিন্বা দান্তিকতাবশতঃ ঈশ্বর উড়াইতেও দ্গ্রদর সেই 
হতভাগ্য বা আত্মঘাতী নাস্তিকদের সন্বদ্ধে কেন কিছু বলিবার ন(ই)। সংপারের 
মমতা, তোগন্ছথ, জালা যন্ত্রণা, রোগ শোক সংসারী কাহাকেও বুঝাইতে হয় 
না, সকলেই ভুক্তভোগী, কেবল মাত্র বুঝাহঠে হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরমাযু ক্ষন 
পাইতেছে, দেহবল কমিয়া আসিতেছে, মমতা জড়তা বৃদ্ধি পাইতেছে, মৃত্যু 
অবশ্ঠস্তাবী, সবছাড়িয়া একদিন যাইন্তেই হইবে, কোথায় যাইতে হইবে ঠিক 
নাই। মৃত্যুর দিন ভাবিতে গেলে আর কোন দিন ভাল লাগেনা, মৃত্যুর পর 
সংসারের সম্পর্ক ভাবিলে আর কাহারও স'হত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা ছয় না, 
মৃত্ার পর ভোগ ন্লখের পরিণাম ভালে আর ভোগ সুখের দেবা করিতে 
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ইচ্ছা হয় না, অধিক কি মৃতার পর যখন এই কশ্েন্দ্িযসংযুক্ত দেহথাঁনাগ 
অকর্ধুনটি অসম্পকীয় হইয়া পড়িয়া খাকে? তখন দেহধারণ, দেছেরু স্থখতোগ 
বিধান, ইন্দুয়ের তৃপ্তি বিধান সব যেন অনর্থক ভুষাবঘাঁত বলিয়! মনে হয়, 
কৈ শেম পর্যান্ত ত কেহ কুলায় নী! অগত্যাই মানুষের পরিণাঙ্ণ মানুষের 
সিদ্ধান্ত এট দেখিতে পাই মানুষের ভিতর কে যেন কোথা হইতে আসিয়া! দিন 
কতক মানুষ নাচাইয়া কতখেলা খেলিয়া৷ শেষে মানুষ ফেলিয়া চলিয়! যায়; 
তবে আর সংসার কার জগ্ত করিব? কয়দিনের জন্ত? কারজন্ত দিনরাত, 
ঘুরিয়| মরি, স্থথ সম্পদ তোগ কে করিবে? কতকষ্টে ধনোপার্জন, কত কষ্টে 
অশন্ধীয়ের ভরণ পোষণ, তার উপর সংসারের যন্ত্রণা রোগ শোঁক মনস্তাপ যেন 
একদিনের জন্তেও ছাড়ান্‌ নাই; তাই সংসারের ভাবনা ভাবিতে গেলে, সংসারের 
বিচার করিলে নিজের ভাবনা আসিয়! পড়ে, ভগবানের কথা মনে আসে 
অহংজ্কানের বিচার করিবার 'প্রবুস্ভি হয়, মানুষের ভিতর কে খেলা করে তখন 
এক্বার, বুঝিবার সাধ, হয়, দেহের ভিতর সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মাকুষ 
মানুষ, সে চলিয়া গেলে মান্তষের দেহ মড়া, এই মড়ার সাজে একদিন সকলৃকেই 
সাজিতে হইবে, অতএব মড়া হইবার জন্য ফাতরতা কেন। মড়া হইবার 
জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিন! কেন, যাহা হষ্টবেই নিশ্চিত তাগাতে আনন্দ 
না হইয়া! উদ্বেগ কেন! উদ্বেগের একমাত্র কারণ_দেহেতে আস্মবুদ্ধি 
সুতরাঁং ভগবানকে বিস্মরণ। বন স্পষ্ঠই বুঝিতেছি দেহের ভিতর এক 
চৈতন্যের খেলা, জন্ম ও মৃতা তাহার আদি ও অন্তথেলা; এই আদি অভ 
খেলায় মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই, তবে আর মাঝের দিনকত্তকের উপর কর্তৃত্ব 
দেখাইয়া ফল কি? আমার দেহ, আমার রূপ, আমার বিদ্যা বুদ্ধি এশ্বর্্য, 
আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আমার মানাপমান ইত্যাদিতে মিথা। আমার” কল্পনার 
কোন্‌ প্রয়োজন ! যতই আমার আমার বাড়াইতে থাকি ততই ত স্থথের বৃদ্ধি 
না দেখিয়া দুঃখের বৃদ্ধি দেখিতে পাই, সংসারে আসিয়া যদি কাহ'কেও আমার 
বলিতে হয় তবে অ'মার দেহের ভিতর সেই চৈতনা এবং সেই চৈতনোরি 
”আমি,” সেই চৈতনা হুইতেই “আমিন উৎপত্তি এবং সেই চৈতনোর অভাবেই 
আমিতের নাশ। ধাহার আম স্টাকাকে ছাড়িয়া কাহার আমি হইয়া থাকিব! 
এবং তভঁহাকেই বা আমার না বলিয়! কাহাকে আমার বলিব! শ্তরাং 
সংসারান্তে মানবের পক্ষে বৈরাগ্যে সাধন করিতে হইলে প্রথমে মুত্র ভাবনা! 
ভাবিতে হইবে, ম্বত্যুর ভাবনা শাবিতে গেলেই দংসারের মমতা নষ্ট হইয়া 
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যাইবে, দেহের প্রতি আগ্মবুদ্ধি বিন হইঘ| চৈতন্যের দ্রিকে দৃষ্টি পড়িবে, 
ভখন দেকের অন্তান্তরে বিরাজনান্‌ চৈতন্রূপী তগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা 
হইবে। ভগবানকে ডাকতে হইলেই ভগবানে আত্ম নিবেদন করিতে হইবে, 
কাতরপ্রাণে বলিতে হইবে--" ভগবান! কঁতামাকে ভুলিয়া, তোমার আদেশ 
প্রতিপালন না করিয়া, তে!মার নিরূপিত পথে ন! চলিয়া, ভোমার নিগিউ ধর্্মা- 
ধর্মের বিচার না করিয়। তোমার শ্রীতিউদ্দেশে সংসারের কর্ম না করিয়!, 
দিবারাত্রি প্রবৃত্তর দাস হইয়া, স্বেচ্ছায় পাপের সংসার গঠন করিব! বড যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছি প্রভো ! সংসারের মমত। বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াঞ্ছে, মৃত্যু বিভী- 
ধিকায় বড়ই ভীত হইয়াছি, দয়ামর ! দয়া করিয়া একবার সংসারেব মমত। 
ঘুচাইয়। দাও, ইন্দ্রের দাস থুচাইয়া একবার নিঞজদাস করিয়া লও হরি! 
অনেক দিন সংসারে অনর্থক খাটিলাম, একবার নিজের জনয কিছুদিন খাটিবার 
সময় দাও ঠাকুর! থাটিবার শক্তি দাও প্রভে! ! যেন শেষের দিন সব ভুলিয়া 
তোমাকে ভবিয়া আনন্ডে ঘরিতে পারি।” তাই বলি ভাই সংসারি [ বার্ধক্য 
দশা স্মরণ না করিয়া, বৈরাগ্যের ভাবন! না ভাবিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিস্ত 
থাক ভাই ! কেন ভাই বৈরাগ্যের জন্য প্রস্তত হইতে পারনা ! কি কারণে 
আশ্রমের কথ! বুঝিতে অক্ষম হইয়াছ ! নিজের কথা নিজের কাধ্য নিজের 
পরমাঘু ত বেশ বুঝিতে পার, অনেক দিন সংসারের সেবা করিলে, অনেক দিন 
স্্রীপুত্রপরিবারের ভাবনা ভাবিলে, অনেক দিন ধনোপার্জন করিলে, খাটিগা 
খাটি গেহট! অকর্পাপ্রায় হইয়া গেল, তবুকি একবার ভগবানের জন্য 
খটিবার প্রবৃত্তি আসিল না! অন্ততঃ শেষ কিছুকাল নিশ্চিজ হইয়া বসিয়া 
থাকিবারও কি প্রবৃত্তি আসিল না! সংসার করিতে শান্সে অনেক লম্বা দিনেত 
ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর কি বড় কম সময়! পূর্ণ পরমাধুবিশিষ্ট 
ধার্ত্িকের পক্ষেই পঞ্চাশ বৎসর অদ্ধেক পরমাযুকাল, কিন্তু ইন্দ্িয়ের দাস পাপ- 
কর্মরত হতজীবন তোমা আমার পক্ষে ৫* বৎসর যে পূর্ণ পরমাযু, কেহ বা 
৫* বৎসরের পূর্বেই চলিয়া যাইব । দিবারাত্রি চক্ষের সম্মূথে কত অকালমৃত্যু 
ঘটিতেছে, তা দেখিয়াও কি একদ্রিনের জন্যও চৈতন্য হয় না ! মানুষের ত্রাস্তির 
সীমা নাই ! শেষ পর্ধান্ত মু্ার ভাবনা তাবিবার অবসর নাই, পথের সম্বল 
কিছুই নাউ, অথচ মৃত্যুর পরে স্ীপুত্রপরিবারের কেমন করিয়) ভরণপোঁধণ 
হইবে, কেমন করিয়। তাঁদের মান সন্মান বজায় থাকিবে, কেমন করির! বিষঙ্গ 
সম্পত্ত রক্ষা পাইবে- মানুষ ভাহার ভাবনা ভাবিয়াও। ব্যবস্থা করিয়াও মরিতে 


বার্দক্য-_বৈরাগ্য | ৬৩ 


চাঁন ! যাহ! হউক যখন পূর্ণ পরমায়ু বিশিষ্ট ধাম্মিকের জীবনে ৫* বৎসরের পর 
বৈরাগ্যের বিধান, তখন কি অল্লাযুবশিষ্ট পাপী মানবের পক্ষেও ৫* বৎসরের 
পর বৈরাগ্যের কথা বড়ই বিরক্তিজনক ! কিন্তু হাজার বৈরাগোযের কথ! বলা 
যাক্না কেন, হাজার সংসারের চিত্র অস্কিত করা হউক ন| কেন, মানুষ আগ্রে 
ধার্মিক ছইতে না পারিলে ভাহার জীবনে মঙ্গলদায়ক কোন কন্মই সম্ভব নয়। 
মানুষের পক্ষে একেবারে ভগবত্লাভ দূরের কথা মনে হইতে পারে কিন্তু ধার্টিক 
হওয়া অতি সহজ এবং ধাঁশ্বক হতে পারিলে ভগবৎলাভও সহজ হইয়া 
াড়ায়। সাধনের ক্রম বুঝিতে হইলে আগে ধর্ম পরে ভগবান, ধন্ম ছাড়িয়া, 
সত্য শৌচ দয় দানের সেবক না হইয়া ভগবানের আরাধনা করিলে ভগবান্কে 
পাওয়! যায় না, অধান্মিকের সেবায় ভগবান্‌ সন্তষ্ট হন্‌ না বরং সেবাপরাধী 
জ্ঞান করেন। উপস্থিত সময়ে ইহার দৃষ্টাতেরও অভাব লাই, ভারততুষে 
বর্তমান আধ্যসংসারে ঘাহার! ধার্দিক বলিয়া পরিচিত তাহাদের অধিকাংশের 
চরিত্রেই এখন সেবাপরাধ যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যার-_অনেকেই 
ত্রিসন্ধ্া করেন, শিবপৃজা, বিষুপুজা করেন, অনেকেই নানান্ধপ তিলকমালা 
ধারণ করেন, মন্ত্রজাপ্‌ শাম সন্ীর্ভন করেন, এদিকে কিন্তু ধর্থের দিক দিকে 
বান্‌ না, কাছেই শেষ পর্য্যন্ত একভাবে কাটিয়! যায়, লংসার ছাড়িয়া বৈয়াগ্যের 
নেব! করিতে আর অবসর হয় না, রোগের যন্ত্রধায় সংসারের মমতায় মৃত্যুর 
বিভীষিকায় ছট্ফট্‌ করিয়া মরিতে থাকে, যাহারা প্রথম হইতে চরিত্রবান হইতে 
পারে নাই, চতুষ্পাদ্‌ ধর্খের সেবা করিতে ক্রটি করিয়া যথারীতি আশ্রমধস্থ্পালনে 
অক্ষম হইয়াছে, তাহাদের যদি বৈরাগ্য সাধনের প্রবৃত্তি হয়, যদি তগবান্কে 
লাভ করিবার অন্তরে পিপাসা জাগে, তবে যে দিন যে মৃহ্র্তে ধরপ প্রবৃত্তির 
বা পিপাসার উদ্রেক হইবে দেই দিন সেই মুছুর্ত হইতেই ধর্মের লাষে 
তগবানের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞী করিতে হইবে £-_ ১) আর কদাপি 
ধর্মের সেবা করিতে ত্রুটি করিব না, (২) বর্ণোচত আশ্রমোচিত কর্তব্যের আর 
কখনও অপালন করিব না, (৩) প্রত্যেক কার্যো এবার ভগবান্কে স্বরণ করিব, 
(৪) যাহাতে শেষের দিন সবভুলিয়৷ ভগবানকে ভাবিয়া! মরিতে পারি তজ্ঞন্ত 
প্রস্তত হইব, (৫) আর কখনও ভশাবান্কে ভুলিব না। 
পূর্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিতে হইলে নয়মিত রূপে ধর্শশান্ত্র পাঠ গু 
শান্ত্রচিস্তা করিতে হইবে, নিয়মিত রূপে ধ্ান্মকের সঙ্গ করিতে হইবে, আত্মীয় 
_সমাে যদি কেহ ধর্মের প্রতিকূলাচ'গী বা ভগবত[বরোধী হর সবে ভাহার 
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সঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, জীবিকাবৃত্তি যদি! ধর্মের বাধক 
ঝা ভগবানের পথের কণ্টক হয় তবে সে জীবিকাবৃত্তি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজা। 


স্ধার্মিকের হৃদয়ে ধশ্ম অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ কিছুই নাই, ভগবান্‌ অপেক্ষণ প্রি 


ল্য কেহ নাই, ধর্মিকের মন্গ অপেক্ষা অন্ত্র প্রিয়সমাঞ্জ আর নাই) প্ররূপ 
ভাবে নিয়ম প্রতিপালন কারতে কাঁরতেই ভগবানে ভক্তি আসিবে, *ভগবানে 
ভক্তি অসিলেই অস্তরে জ্ঞানের আবির্ভাব হইবে, জ্ঞানের উদয়ে দেহের ও 
সংসারের মোহ অস্তঠিত হইবে, তদনস্তর ভগবল্লাভ বা মুক্তি। বানগ্রস্থা শ্রমে 
বা বৈরাগ)দশায় বানপ্রস্থাআমী বা বিরাগীকে কিরূপ ভাবে আচরণ ও দেহ 
যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে বস করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে 
তগবছুপাসন1 করিতে হইবে তাহার সাধারণ নিয়ম ও বিচার বুঝিতে হইলে 
পখিতে পাওয়া যায় বৈরাগ্য জীবনে ভগবছুপাসনার অন্ত কে'ল দেহরক্ষা ও 
প্রাণধারণ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের প্রয়োজন নাই, তজ্জগ্ত এইরূপ তাবে 
আহার করিতে হইবে যেন দেহরক্ষা ও প্রাণধারণ তিন্ন জিহ্বার তৃপ্তি লালস! 
না জন্মে এইরূপ ভাবে বন্ধ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে দেহরক্ষা। লজ্জা 
নিবারণ তিন্ন দেহের বিলাসিতার ভাব না আসে, এইরূপ স্থানে বাস করিতে 
হইবে যাহাতে বাসের স্ুখথভেগ না জন্মে। সংসারের পর নৈরাগ্য হ্ৃতরাং 
ংসারীর স্তায় বিরাগীর নিপ্দিষ্ট গৃহ নাই, নির্দিষ্ট দেশ নাই, অন্গধনের চেষ্টা ও 
সঞ্চয় নাই, আত্মার পরিবার নাই, [নষ্ট সমাজ নাউ; পাছে মংসারের সংশ্রবে 
আবার জ্বধঃপতন হয়, পাছে আবার সংসরে মোহমুগ্ধ হয় বলয়! শান্্র- 
কারের। বিরাগীর পক্ষে ব্যবস্থা করিঘাছেন :_-( "শুদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বার। জীংনধারণ 
করিবেন এবং যাঁবদন্নে উদর পুর্ণ হয়; তদপেক্ষা অধিক অন্নগ্রহণ বা ভবিষ্যৎ 
সঞ্চয় ন।এবেন না, লোকালয়ে অধিকক্ষণ বা অধিকদিন বাস করিবেন ন! 
এমন কি তিন দিনের অধিক বাস একেবারেই নিষিদ্ধ' লজ্জা নিবারণ ও 
দেহরক্ষায় উপবুক্ত স্বপ্পমূল্যের বঙ্ত্র বাবহাঁর করিবেন, কাহারও সহিত গ্রাম্য 
কথাবার্তা ও সামাজিক ক্মালাপ পরিচয় করিবেন না, আত্মীস্ক পরিবারের খবর 
রাখিবেন না, শিষ্যসংগ্রহ করিবেন ন।, নিঃসঙ্গ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইবেন+ )। তবে ধাহারা সন্্রীক,বৈরাগ্য করিবেন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 


“বিধি এই মাত্র হইতে পারে যে সাহারা লোকালয়ের অদূরে নির্জন স্থানে 


নিদিষ্ট গৃহে বাঁধ করিতে পারেন কিন্তু লোকালয় আত্মীয় পরিবার গ্রাম্সমাজ 
একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন, ভিক্ষা! সংগ্রহ ভিন্ন অপর কে!ন কারণে 
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লোকালগে প্রবেশ বা বাপ করিবেন না। ইহার পর ভগবছুপাসনার নির্দিষ্ট- 
কাল বৈরাগ্য ভ্রীবনে কিরূপ ভাবে ভগবছুপাসনা করিতে হইবে ভাহার 
ব্যবস্থা বা মীমাংসাঁ বুঝিতে হইলে শাঙ্্ীয় বিধি অইুসারে নদ্গুরুর নিকট" 
উপাসনাতত্ব শিক্ষা করিতে হইবে । শান্সপাঠি করিয়া কেহ কখন উপাসনা" 
তত্ব শিক্ষ/ করিতে সক্ষম নয়, শান্্রীয় উপদেশে চিত্তের উন্নতি সাধন তয়, সব্বসৎ 
বিচার বুদ্ধি জন্মে, কিন্তু সেই নিচার বুদ্ধির সাছাধ্যে (কিরূপ ভাবে কাধ্য 
করিলে ভগবৎলাভ হয় তজ্জন্য সেই কাধ্যের অভ্যাস না করিয়া শুদ্ধ কাধ্যক্রম 
পাঠ বা স্মরণ করিলে কোন ফঙগই হয় না) উপাসনা কম্ম, কশ্মের কলঙঞ্াপ্তি 
বা কন্দ্ু সমাপ্রি, কর্ম না করিলে হয় না। প্রথমত: বধহিবিন্দিষ ও অন্তরিদ্থিয় 
মন দ্বার! উপাসনা আরস্ত করিয়া উপাসনাক্রমেই ইন্দ্র মনেন লয়সাধন 
করিতে হয়, তগন অতীন্দ্রিয় পদার্থ আস্মার অন্ভৃতি আসে, তদনস্তর কিছুকাল 
আত্মক্রীয়ায় রত থাকিতে থাকিতে, আত্মা পরমাত্ম।র আনিচ্ছেদমলন ব1 সঘাধি 
আপিয়া পড়ে, উপাসনার সমাপীন বা ফলপ্রাপ্তি সমাধি অর্থাৎ ভগবতলাভ ॥ 
এই গ্রন্থে নানাধিধ দেবদেণীব নানারূপ উপাসনাক্রম পিখিয়।, শান্ত শৈব লৌর 
বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভূ ৩ বহুবিধ উপাসক ব। সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ সমালোচন! 
কারয়। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধ কৰা উদস্ঠে নয় এবং পেজন্ঞ্ আজ কাল বৃহদায়াত্তন 
বন্ুবিস্তুত শান্বীয় প্রমাণসংঘূক্ত গ্রস্থেরও অভাব নাই। এই গ্রন্থেগ উদ্দেস্তী 
পড়িয়া অস্থির হওয়া বা মন্তিফ্ষ বিকৃত করা নয়, পরন্ত মস্তিফে ধারণা করাই 
উদ্দেশ্রা। শান্ত্রপাঠ করিয। যদি নিজের কর্ণবা অবধাবণ, গন্তব্যপথ ঠিক ন| 
হয় তবে শাস্ত্র পড়িবার কোন আবশ্তুকতাই নাই । গুকমুখী বিদ্যা গুক্মুখে 
থাকাই ভাল, গ্রস্থমুখে পড়িলেই বিকৃত হইয়া যায়, সেই জন্যই এক্ষণে প্রায় 
আর উপাসন৷ কাধ্য দেখিতে পওয়া যার নাঃ ভক্ত জ্ঞানী সাধক সিদ্ধেরও 
দর্শণ ছুল্লভ হইশাছে; কিন্তু যেখানে সেখানে যাঁর তার দ্বারা বড় বড় উপাসন। 
গ্রন্থ গ্রচার হইতেছে, পড়িবার কিছুরই অভাব নাই--দ্বিজাতিদের গাকত্রীতত্থ, 
চতুর্ব্বণের ও ভ্্রীজাতির আহ্িককৃতা, যাবতীয় দেবদেবীর পুজাপন্ধতি, যাব্তীন্ন 
ইষ্টমন্ত্র ত্বক্তির নবধা লক্ষণ, তান্্রকের দিবা বীর পশুভাব, পঞ্চমকারের 
( ষদা, মাংস, মৎ্্য, মুদ্রা, মৈথুন ) সাধন, ঘে।গীদের অষ্টাযোগ (ঘম, নিক্বম। 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ), কুগুলিনী চৈতন্য, 
যটচক্র ভেদ্দ করিয়া (মুলাধার, স্থাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ব, আজ্ঞা) 
সহস্্রারে অবস্থিতি, বৈষ্ণবদিগের শান্ত দাস্ত সধ্য বাৎসল্য ও মধুরভাব, ইত্যার্ধি 
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ফাবতীর সাধন সিদ্ধির কথ! এক্ষণে গ্রন্থে সবই পাওয়া যাঁয়। তবে আর 
সাবনা কি? অগ্ডাব ত কেবল সাধন ও সিদ্ধির এবং সাধক ও সিখেয়, 
তাতে আর ক্ষতি কি! পুস্তকে ত সব আছে, পড়িতে পারিলে, বলিতে 
পরিলে, লিখিতে পারিলে আর ঠকাঁর় কে? পরের কাছে ঠক্বার বড় ভয়, 
পরের চক্ষে ধুল। দিবার বড় ইচ্ছা, কিন্ত দিবারান্তি যে নিজে নিজেকে ঠকাইতেস্ছ 
তংপ্রতি যুর্তের জন্যও লক্ষ না, নিজে অন্ধ ঘুচিবার জন্য মৃত্যুকাল পর্ধ্স্ও 
আকাঙ্খা! বা প্রয়াস জন্সিল না!! তজ্জন্যই বলিতেছি যদি উপাসনাতস্ব 
শিখিতে ইচ্ছা হয় তবে কর্মী নদৃগুরুর নিকট যাথারীতি উপাসনা শিক্ষা করিক্ে 
₹ইবে। কন্মী সদৃগুরুর অভাব বুঝিলে অবিহিত উপাসন! পরিত্যাগ করিয়! 
ষ্বরং কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকা তাল, ভগবানকে সর্বেশ্বর বিশ্বনিয়স্তা 
াত্মগতি ও এক মাত্র সুহৃদ ভাবিয়া স্মরণ করা ভাল, এক্ষণে সাধারণতঃ 
উপাসন! লুপ্ত প্রা, সাধক সিদ্ধেরও দর্শপাভাব, সচরাচর বাহারা কুলগুরপদে 
অধিঠিত হইয়া ইষ্টম্রত্রদান ও উপাসনা শিক্ষাদেন, ভাদদের নিকট গন্তগ্রহণ ও 
উপালন। শিক্ষা করা অপেক্ষা গ্রন্থ পড়িয়া যেন অধিকতর শিক্ষা মনে হয়; 
কেননা কশ্মব্যাপারে পৃর্ববোক্ত গুরু ও গ্রস্থ উভয়েই নীরব, নিশ্চল, অধিকন্ 
গুরুদের আবার অনেকের সস্কত ভাষাজ্ঞানও নাই, অনেক গ্রন্থে ভাষাটা 
গুদ্ধথাকে । উপাসনাতত্‌ লিখিয়! বুঝাইবার নয় বলিক়্াই এই গ্রস্থে লিখিতে 
প্রয়াস করা গেলনা, তবে উপাসন1 সধনধে স্বল্প কিঞ্চিৎ আভাষ বুঝিতে হইলে 
দেখিতে হইবে উপাসন। অর্থে শাস্ত্রে 'শান্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সগণব্রহ্গে 
মনোভিনিবেশ' বলিয়াছেন। সেই শান্ত্রোক্ত বিধি সাধারণ ধন্মের অবিরোধী 
থাকিবে এবং উপাসনার অধিকারী হইতে হইলে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে 
হইবে সাধন চতুষ্টয় যথা £--(১) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ( অর্থাৎ ত্রদ্ধ নিত্য 
তত্ভিন্ন সমস্ত মিথ্য| এইরূপ জ্ঞান ), (২) ইহ! মুব্জ ফলভোগ বিরাগ (অর্থাৎ কি 
ইহলোক কি পরলোকে কোন লোকেই কামন| না থাকা), (৩) ফট সম্পত্তি 
সম্পন্ন-শম, দম, উপরতি তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রচ্ধা (শম-_অস্তরিন্ত্িয় নিগ্রহ; 
দ্রম--বছিরিন্ড্িম় গিগ্রহ;) উপরতি--শবাদি বিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি 
তিতিক্ষা-_শীতোষ্াদি সহিষুতা;) সমাধান--বরন্মে চিত্তাভিনিবেশ; শ্রদ্ধা-_. 
গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস), (৪) মুমুক্ষত্ব--মোক্ষের জন্য ইচ্ছ। 
পুর্লোক্ত উপাসনার অধিকারীকে যিনি মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন 
অথাৎ যিনি ত্রক্মবিদ বা মুক্ত তিনিই সদ্গুরু (”ল এর সদ্গুরুর্ধঃ স্তাৎ সদসৎ 


স্বর বা জীবন্মুক্তি ( সন্গ্যান )1 ৬৭ 


ব্হ্ষবিভ্ম”)। পরস্, সগুণ বন্ধ নিগুণব্হ্ষের বিচার আলোচনা পণুশ্রম, 
সারকথা, ব্রন্দ বা ভগবান্কে পাওয়া চাই, পাবার উপায় উপাসনা, যিনি 
ভগবান্‌কে পাইয়াছেন তি'নই উপাসনাতন্ব শিখাইবার সদ্‌্গুরু এবং তিনিই 
উপাসকের প্রাণ ও প্রয়োজন বুঝিয়্া ভগবানের নামরূপ নি্দেশ করিয়! বা 
দেখাইয়া দিবেন | ধেশী বলবার বা লিখিবার আবশ্তকত! নাই, প্রয়োজনের 
অধিক লাভ হইলেই আঁস্রতা জন্মে; বানপ্রস্থাশ্রমের বা বৈরাগোর উদেস্তয 
য়ে ভগবদ্শাভ সেই ভগব্দ্পাতের যথার্থ পিপাসু, প্রক্ুত আধকারী হইয়! 
যিনি সংস!ণ ত্যাগ করিতে সক্ষম তিনিই সার্থক আশ্রমের সেবা করিয়াছেন, 
যথার্থ মনুষ্য পদণাচ্য ভইয়াছেন, সুতরাং হৃষ্টজগতে শ্রেষ্ট মন্ুষ্যন্গনের পরে 
পরকালে ভগবতলোকে তারই অশ্শ্রস্ভাবী গতি। 


জ্বরা বা জীবনুক্তি। 


(সন্ধ্যা ।) 


মন্থুযা জীবনের শেধভাগ ৭৫ বৎসর হইতে তদুদ্ধ ১০০ বৎসর পর্থান্ত 
জীর্ণদশ। বা মৃতাকল, এই কালে মন্ত্রুযোর কোন কর্তব্য নাই, কেননা যাহ! 
কিছু কর্ডণা, যাহ। কিছু প্রাপ্তব্য, সমন্তই বৈরাগ্যজীবনে শেষ হইয়াছে । মানব 
( ধাশ্মিক সাধঞ্ষের সিদ্ধশীবন ) কেবল এই কালে পরমানন্দে পরকালের 
দ্য প্রস্তত হইয়া থাকেন, অথবা ইহপরকালের তাবনামুক্ত হইয়া শুদ্ধ 
অননন্দ্রময়রূপে ভগবদিচ্ছায় যেখানে সেখানে অবস্থিতি ৰা বিচরণ করিয়। 
বেড়ান ॥ দ্রেহত্যাঁগ মুক্তপুকষেবু ইচ্ছাদীন, সাধারণ মন্তষ্যের জন্মমৃত্যু 
ভগবানের ইচ্ছায় ঘটিয় থাকে, মুক্তপুরুষ ভগবৎশক্তি লাভ করে বলিয়! 
দেহতাগ জানিতে পারেন, অথব' ইচ্ছ। করিয়া করিতে পারেন। শান্ত 
মুক্তির বা লমাধির যে প্রকারভেদ বর্ণনা আছে, তাহার আলোচন। এখানে 
নিরর্থকবোধে বাদ দেওয়া গেল, কেননা সমাধির বা মুক্তির অনুভূতি ইন্্রিয়- 
গ্রাহ নয়, এবং তগবানও বাঁক্যমনবুদ্ধর অগোচর) সুতরাং ইলিয়ের দ্বার! 
যাহা বলা যায়, শোন। যায়, বুঝ! যায় তাছা মুক্তির বা সমাধির যথার্থ আশ্বাস 
নয়। শাস্্রকারেরা যুক্তি, সমাধির ফে নানাবিধ লক্ষণ, অবন্থ। বর্ণন! 


৬৮ স্বরা বা জীবশ্মুক্তি ( সন্ম্যাস )। 


করিঘ!ছেন তাঁত? সত্য কি মিথ্য( এইনপ সন্দেহ জন্মিলে, বুঝিতে হইক্, সত্যই 
হুউক আর মিথা।ই হউক তাহার সিদ্ধাস্ত হইতে পারে না) কেননা মুক্তি বা 
ভগবান সম্বন্ধে যত বর্ণনা বা পরিচয় দেওয়। যাঁকৃনা ফেন তাহ মন্থুষা- 
বুদ্ধি নিকট শ্বরূপবর্ণনা বা শ্বজপপরিচয় হইতে পারে না, শাস্্বাক্য 
গ্রারোচন। মাত্র, অতীন্দ্িয় বিষয়েবও যে আলোচনা বিচার করিয়াছেন তাহার 
উদেন্তা, মনুষ্যবুদ্ধিকে শুদ্ধ ভগবগভিমুখী করিবার জন্য) সেই: ভগবদভিমূখী 
প্রবৃন্তি নিশ্চলা হইলেই ভক্তি বলা যায়, ভক্তি হইতেই ভ্ানের উদয় হয় এবং 
সেই জ্ঞানের সাহাসো সহজেই জেয ভগবানকে লাভ করা যায়, এই জহ্াই 
উত্তুপনীতায় ভগবান বলিয়াছেন £- “গ্রন্থমভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান- 
তৎপর: ।  পলালমিন  ধান্তার্থ তাজেৎ খ্রস্থমশেবাতঃ ॥ উচ্াহস্তো যথ! 
কশ্চিদ্রবামালোকা তাং তাজেৎ। জ্ঞনেন জেয়মালোকা জ্ঞানং পশ্চাৎ 
পারতাজেৎ ৮ (মেধাবী গ্রস্থ ভ্যাস করিয়া জ্ঞনবিজ্ঞান্তৎপর হইলে 
ধাগ্তাথীর ধাণ্ঠসঞ্চয় করিয়া পলালভা!গের স্থায় :জ্ঞানলাভ হইলে শান্স সমুদায় 
পরিস্কাগ করিবেন এবং উন্ধাহন্ত ব্যক্তি কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কবিতে 
ড্র পাঠলে যেমন সেই উচ্চ বা গ্রাদীপের আনশ্যকত] বোধ করেন্না, তক্তপ 
জ্ঞানের সাহায্যে জেদ ভগবানকে লাভ করিলে আগ জ্তানের আবশ্তাকতা 
থে না অথবা জ্ঞান !তরোভিভ হইয়া যায় )) পরুজ্ঞ আর ললিয়াছেন 2 
« ইং আ্ানামদং জেতয়ত ব্ সর্বরং জ্ঞাত্ুমিক্ছঘ্ধ। অপি বর্ধসহল্াযুঃ শাস্ঠাস্তং 
নাধগচ্ছসি ॥৮ বিজেয়োৎক্ষর সন্মাত্রো জীবিহর্ধাপি চঞ্চলং।  বিভায় 
সর্বশাস্াণি য সতাং তছুপান্ততাং )৮ (এইটি জ্ঞান, এটি জেয এইস 
যি সমন্ত বিষ শান্ত পড়িঙা। জানিতে ইচ্ছাকর, তলে সইএপধজুথী হইলেও 
শান্ধের শেম করিতে পারবে না, অন্তএব পরমাত্মা অক্ষর ও সন্মা, আর 
জীনন চঞ্চল বুঁঝয়। সর্বশাস্ত্র বিসজ্জন করিয়া যাহা তা সেই সত্য স্বরপের 
উপাসনাকর)। সুষ্টরাং মহুষ্যঃজীবনের শেষ্ভাগ মুক্তিকালের কথা আর 
কি বালব] মিনি মুক্ধ তিনিই বুঝিতে পারেন, এবং যিনি মুক্ত করিযা দেন 
ত.নই বলিতে পাবেন । ধার্মিক, স[ধক, সিদ্ধের পক্ষেই জীবনের শেষভাগ 
উদ্তরো ওব অধিক আনন্দদায়ক এবং সেই জন্যই ইতিপূর্বে বৈরাগ্য প্রকরণে 
বল। ₹ হয়ছে যে ভগপান্‌ মনুষ্যকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ পর্যস্ত উত্তরোত্তর 
আনন্দের কণা ধকাই দিয়া থাকেন। মনই সুখ ছৃঃখের ভোক্তা, শেষ জীবনে 
যেমন দেহের বল কাঁময়া আসে, তেমনই মনের ধল বৃদ্ধি পায়, যেমন আহার 


স্বরা বা জীবন্মুক্তি ( সন্ন্যাস )। ৬৯ 


বিহার দ্বারা দেইবল্‌ বৃদ্ধি পায়, তদ্রুপ ধরন্ধীচরণ ও সাধন দ্বারা মননল বৃদ্ধি 
"টায়, বৈরাগ্যের বা মুক্তিকালের অবস্থা যিলি ধশ্মাচরণ ও সাধন করিয়াছেন, 
তিলিই আস্মাদ্দ করিতে পারেন; কিন্তু ধন্মবর্ধিত সাপনহ্ীন লংসারাসক্ত ঘোর 
ইন্সিয়দাসের বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে বৈরাগ্য জসাধাসাধন 
এবং তাহা্টদর শেষ জীবনই জীর্ণদশ| বা মৃত্যুকাল । তাতাদের পক্ষেই গ্রথমে 
নাঙ্তি্িতা বিদ্যা, দিতীয়ে নাজ্দিতং ধনং) তৃতীয়ে নাঞ্জিতং পুণ্যং চতুর্ধে 
কিং করিষ্যতি ॥” তাহাদের পরমাযু যদি পাপাচরণ দ্বারা 'অকাঁলে নিঃশেষ 
না হইয়। চতুর্থ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তবে তখন মার কি করিবে! 
তখনত তাঁহাব! গুকং করিষাতি'র দল, তখনত সংসারের মোঙপাশে অধিকতর 
আবদ্ধ, তথন ও লিন্ত “মঙ্গং গলিহং পলিতং মুত, দজবিভীনং হাতি তুণ্তং 
করধৃভকম্পিতশোভতদগ্ডং, তদপি ন মুর ত)াশা ভাগ 0) হরি হরি খন 
আর তাহাদেরাক গতি হইবে? 1 কি বাধন্তা। কথা যাইবে! তখন তাহাদের 
গতির মধ্যে মুডাকালে অপরের মুখে গঙ্গা নাবায়ণ ব্রা নাম কীর্ভন, আর 
মৃত্যুর প্র হরি হরি বলয় শ্মশানে শবদেহ বহন । নিজের জীসনে নিগের 
গত নিজে কিছু করিলেন না, শেষে পুজেব ছ্বাগা গন্ধিব ভরস।, পুল অনেক 
করেন পুজ্র ম৫ণকালে নাম শোনান্‌, ৮ গলায় পদ্ধ পিঠদেশেব হাড় দেন, শেপিত 


বলিয়। পিগু দেন, শ্রান্ধ করেন এমন [ক যতাঁধন বাচেনচ বৎসর বত্মর [পিতার 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পশাদিও করেন, তবে আর পিহার গতির ভবন! কি? তিলে 
আর পরকালের জন্য পিভার সাধন কেন? পরকালত প্ুজ্রের হাতে, পুত্রই 
পরকালের পথ দেখাইয়া! দিবেন) জীনগানে নাই ব। পাঁবিলেন, মুভভার পর 
যখন আগ্রক্রিয়া, অস্থিশিক্ষেপ, শ্রাদ্ধ তপণাদ রহিয়াছে খন পুল, না ভয় 
পৌদ্র, না হয় ও্পৌত্র, না হয় পৌহিজ্জ যে হউক মৃতকে ঠেলয়া উঠাইয়া 
দিখেনই। “পুজার্থে ক্রিয়তে ভাধা! পুল্র পিগুগ্রয়োজনং” অথবা “পুন্নরকাৎ 
ত্রায়তে যঃ ল পুত্রঃ” পুৎনরক হইতে হে ত্র'ণকরে সেই পন্জং পুতের দৌড় বুঝি 
নরক থেকে ত্রাণকবা ! . আর আসা যাওয়। হহণ্ে ভাণ কলিবে কে? শাস্ে 
কিছু না থাকা নাই, যখন মানুষের যেন্দপ অসস্থা তৎক্ষণাৎ তদগ্ুদপ শাস্স। 
যতই আশ্রমধশ্মের যথার্থপালন ভ্রুমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল, অমান 
শ্রাপ্ধাদিরও ধুম বাড়িতে লাগিল, মোট কথা, কৌন অবস্থাতেই কাহারও 
হতাশ হইবার কারণ নাই, যদি বেচে থেকে নিজের মঙ্গল কবিতে না পার 
পরলোকের পথ দেখিতে না পাও, ক্ষতি নাই, একটি পুত্র রাখিয়া! মগদিতে 


খ দর! বাজী: হুদ দাদ) 


পারিলেই আর চিন্তা নাই! অধিকন্ধ যায যতই ছ্বাল হতে, জি, 

পসথাস্থিক হইতে থাকিল, আশ্রম ধর্মপালনে অক্ষম “হুইল, বৈরাইগন আর 

ক্ষমৃত। নাই, সংসারমোহেখোরতর আচ্ছা, অমনি ব্যবস্থাও ততজপাৎ বাহির 
হইল 'কলিতে সর্যা নিষেধ” সুতরাং শাস্ের দোহাই দিয়া তাল পরান 

সংসারে থাকিতে অধিকার জন্মিল। কণিতে ত সঙ্গ্যাস নাই, কিছু” সহা'সীর় 

ক ত অভাব নাই, সন্্যাস গ্রহণও ত উঠিয়া যায় নাই | এমনি দেশের অবস্থা 

হইয়াছে, শাস্ত্রের দশ! হইয়াছে যে, সব যেন বিরুদ্ধতাবাপনন, অথব| সাবা, 

স্কফিতে, কি যথার্থ সভ্য বাছির করিতে কেহ অগ্রসর নয়, এখন আর সাধারগন্ঃ 

শীষের মর্ধ্যাদা, ধশ্বের মরধ্যাদ! নাই, নিজ২ স্থার্থসন্ধি হইলেই হুইল, 

ধর্থ থাকুন্‌ বা যান্। ৬ গল্াধামে বিষুপাদপদ্থে পিতলোকের উদ্দেশে পিও 

দান করিলে স্তাহার। মুক্ত হন, ৮ কাশীধামে মানুষের মৃত্যু হইলে যাস 

মুক্ত হয়, কিন্ত এদিকে আবার গ্য়ায় পিঞ্দানে ও কাশীমৃডু/তেও শ্রাদ্ধাদি 

বন্ধ করিবাব যে! নাই! যথা হউক এইরূপ বিরুদ্ধবাদের ধিক দূত 
নিশ্রয়োজন, পরন্ত বিচারপরায়ণ পরণ রাখিবেন ২-“অনস্তশান্ত্রং বহুবেদিতব্ং। 

সপ্পচ ক।লো বহুবশ্চ বিদ্বাঃ। যৎ সারভূতং তদুপাসিভব্যং, হংসো ধর্থা 

ক্ষীরমিবাদুমিশ্ং (৩ আত্রমধন্মাণুসারে বৈরাগোের পর সন্নযাল, বৈরাগ্োস়. 
শেষ ফল ভগনদ্প্রাও, স্ত্ররাং সন্গযাসীর তখন আর বিধিনিষেধ, ধর্ম ধর্থা, 

পাপপুণ্য, সুখছঃখ কিছুরই অপেক্ষা ব! অনুভূতি নাই, সঙ্গ্যাসী অছরহঃ 

আ[পন্ভাধে ব ভগবস্তাবে বিভোর, কোথায় থাকেন, কি করেন, কফি খাল্‌ 

কিছুরই. এতি লঙ্গ্য থাকে না, তজ্জন্ত শান্জ্রে সন্্যালীর দেহধারণজন্য 

কোন রূপ চেষ্টাচরিত্রের ব্যবস্থ। দেখ! যায় না) সন্গ্যাদীকে কেছ 'আহীার 

রুই দিলে খান্, না দিলে খান্‌ না, বস্ত্রাদি পরাইয়। দিলে পরলেন, নচেৎ, 
পরেন ন| | সঙ্গ্।স, একটি অবস্থ! বিশেষ, সন্ন্যাস কোন হিশ্বিবদ্ধ কর্ম নক) 

ক্ষপ্ধের পরাবন্থার নাম সন্ন্যাস.) “সর্ব ধর্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং বরা) 

কহ দ্বাং সর্বপাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা পুচ) এই ভগবদুক্ষিতে, দয্যাসীর 

ক্কাচঙ্গণের আতাষ বুঝিতে পায় যায়, সন্্যাসী দেহের ধর্ম, ইজজিয়ের় খা, 

জাপ্রমের ধর্ণ, দৃক ধর্ণম ছাড়ি এক 'গগবান্‌ সার করিয়া, আপন! তুলির, 

অন্তরে রাহিরে স্কগবান্‌ দেখিতে থাকেন, তৎকালে তার ধর্মকর্ম জন্য দ্িনি 
পুগবদা দারী বা পরতত্যবারী নন দারী তখন সেই এরঙ্ছমান্র ব্দ্যদান্‌ 
জলীজগবান। উপস্থিত বসর়ে যে সরযাদীর দল দেখিতে পাওয়া বায় বং 









ফ্েেখিতেও পাও খীয়, হা দিও শাস্ত্রীয় প্রমাণের অনুমান ক 
এই প্রকরণ তাদৃশ সঙগাসীর বিষয় লিখিবার উদদেক্টা লক) ভতগ, দাদী 
দ্িগকে বর্তসান গুন্থের বৈরাগয প্রকরণের অকর্ড,ক্ত কর$ যাই পা 
খর্মান” পরিচ্ছেদে কোন কর্তীব্যের বিধান রা কেবল সংসারাবন্, রী 
'সংসারমুক্ত উদয় অবস্থার আংশিক আভাষ দেওয়া, ছাত্র উদ্দেশ সাজি 
যষ্জিণকেহ জিজ্ঞাস! করেন, _'ধাদের ৭৫ বৎসর বয়সের পরও শরীর হানার 
অবস্থা কিছু ভাল থ/কে, কর্তব্যাকর্তবাবিচার করিতে ক্ষমতা হয় এবং 
সাধ্যমত কর্ণচেষ্টাও থাকে ও ইতিপূর্বে কোনরূপ লৎপথের জআালোডনা। 
না করিলে যদ্দি শেষ, জীবনেই .সতগ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তবে জিহাদে 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি?'-ব্যবস্থা বলিতে হইলে ইতিপুর্কেই ত. বল। হইয়াছে-" 
পল্গেচ্ছাচার ব্যবস্থা” কেন না কোন্‌ আশ্রমের ব্যবস্থা সেই সময় বহি 
হইবে! আর সে সময় ব্যবস্থার বশবর্থী হইয়া চলিবেই ৰা কে 
আকাত্খাও যেমন কার্ধ্যকর, ব্যবস্থাও তদস্রূপ ফলদায়ক। যাহ) হৃউয় 
ব্যবস্থা অনেক স্থানে তরি ২ আছে এবং সব অবস্থাতেই (উপদেষ্টারও অনার 
দাই। এই গ্রস্থের উদ্দেস্ত সঞ্চলের প্রবৃত্তির অন্থরূপ কথা বলা নয়, শাঙ্োর 
পব প্রমাণ গ্রতিপালন কর! নক; উদ্দেস্ত__মান্থবের চরিত্রগঠন, জীবনের যাব 
কর্তব্য নির্ণয় ও ক্রমোন্নতিরং.পথপরিচয়। যা বলা হইয়াছে, যথেষ্ট হইকা 
এবং তাও দায়ে পড়িয়া যেন বলিতে হইয়াছে, উপকার এক করায় হক 
ভুরি ২ শান্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যাুষের কর্তব্যের ব্যবস্থা করিতে গ্রে 
কোন ব্যবস্থাই হয় নাঃ ব্যবস্থা কাধ্যে পরিণত না হইলে ব্যবস্থাই নয়, সুতা! 
বিয়া বা লিখি! মর! কেন] তবে এক কণা গ্রন্থে পাঠকের উপকার, কউ 
ব। না হউক, বিঝী হইলে গ্রন্থকারের উপকার আছে, দেই জগ্তই .এখন ধ্ 
পুস্তক ধর্ছের উদ্দেস্টে না হুইয়! অর্থসংগ্রাহের উদদেস্রেই যেন দধিকাঃগ 
গুচারিত হইতেছে। মানবের ক্তবানির্ণায়ক এক থান বন্ধপস্তক ছা 
চা্ধি কথার শেষ করা যাইতে পাবে ২-_ € ১) পর্কতষ্ঠী বিশ্ব নংস্কা ভগ 
এক্ষমাজ সৃষ্তা, (২) মানুষ কার সই আত্রাধহ জীব, (৩) বাল্য - কগাবাচ 
করল সমপর্ধ করি, কা কর্তৃযান্ডিসান তাগ করিয়া, অহী 
কগধাদেশে কর্দরকাবোধে কাটি করিবে, (9 ) হাছয নিয়ত সা, শো, নি 
ফান, “চকুষ্োগমন্থিত ধর্ধোর সেবক হইবে (৫); জানব ধারার: পর 


জর প্রবল (প্রভৃতি নে জনিত), ক 
পে 







শঃ আত্মদর্শন ( ভগবদূলান্ভ' )1 


সবে এত ঘন ঘন প্রশ্বাসরূপে বাহিরে আসে কেন! ভিতরে: বাহিরে স্বাস 
প্রশ্থাসরূপে সর্বক্ষণ যাতায়াত । ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকিতে প্রাণের বড় 

ইচ্ছা, ভিতদ্ধে বাহিরে থাকিতে যেন সমান প্রীতি। ভিতরে 'বাহিরে সমভাবে 

খাকিতেক্স। পাইলেই বড় কষ্ট, তুল্যরূপে শ্বাস প্রশ্বাপ না হইলে বড় যন্ত্রণা, 

দ্মধিকক্ষণ এক ভাবে দেহের ভিতরে বা বাহিরে থাকিতে হইলেই ঞ্ণ যেন 

বেহ ছাঁড়িতে ইচ্ছুক হয়। ভগবানের সঙ্গে এক প্রাণের মিলন দেখিতে 
পাই; প্রাণ ভিতরে থাকিলে স্থুল দেহের ভিতর পরিমিত নীমাবন্ধ, 

বাছিরে আদিলেই প্রাণমর খনস্ত আকাশের সঙ্গে মিশিয়! অনস্ত অসীম হয় । 

প্রাথই দেহের সর্বময় কর্তা, তাই মনে হয় ভগবানের খবর লইতে হইলে, 
দেহের ভিতর "আনি কে?" বা আত্মতন্থের অনুসন্ধান করিতে হইলে একবার 
প্রাণের সঙ্গ করিয়া দেখিতে হুয়। প্রাণের সঙ্গ করিবার যে ভউপায়ব। পথ, 

ভাহাই সাধন ও সেই সাধনের নামই প্রাণকণ্মঃ দয়াময় ভগবান, অনস্ত 
নিগুণ, সর্বব্যাপী ও ইন্জিয়ের আগাচর হইয়াও মানুষের প্রতি অলীম্‌ দয়. 
দেখাইয়া প্রাণের ভিতর দিয়। তাহাকে জানিবাঁর উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং প্রাণের ভিতরে ভগবানকে কেন খুজিব, তাহার সিদ্ধান্ত করিবার জন্য 
মন্ুষ্যুকে বিচারবুদ্ধি দিয়াছেন। অন্যরূপ উপাসনা ব! সাধন দ্বারা ভগবানকে 
. পাইবার সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ ও কর্শের ব্বস্থ। আছে তাহাতে 
শ্রদ্ধ! বা বিশ্বাস না জন্মিলে বিচার দ্বারা কাহারও বুবিবার উপায় নাই এবং 
তাদুশ উপাসনার উদ্দেশ্য ভগবল্লাভ, ঝাত্মান্মসন্ধান নয়, তবে ভগবানকে 
পাইলে আর নিজের খবর পাইতে বাকি থাকে না, সমস্ত আশা, আকাঙ্খা পুর্ণ 
হুইয়। যায়। শান বলেন__ণ্ভিদ্যতে হগয়গ্রন্থিশ্চিপান্তে সর্বসংশয়াঃ। 

্ষীয়ন্তে চাস ক্মাণি তাম্মন দষ্টে পরাবরে 1”  প্রাণকর্ম্স দ্বারা ভগবল্লাভ 
করিতে হইলে প্রথমে ন্সান্তানসন্ধান পরে ভগবল্লাভ, মান্ষ পরিমিত জীব, 
ভগবান সেই মানুষের ভিতর পরিমিতরূপে প্রকাঁশমান হইয়াও অনস্তন্থে 
মিশিয়া থাকেন, মানুষ গ্াঁণকর্্ম বা আত্মকম্মদ্বারা দেহের ভিতর আত্মরূগী 
ভগবানের দর্শণ পাইলেই, মহজেই অনস্ত ঈশ্বরের অনন্তত্বে মিশিয়া যায়। 
প্রাণকর্্ম দ্বারা ভগবানের বা আস্ার উপাসনা স্বাভাবিক সাধন, অন্য 
সমস্ত সাধন, উপাসনা, বিরুতম্বভাব মনুষ্যের জন্য, এবং তজ্জন্যই শ্বভাব- 
চ্যুত। বিক্ুৃতবুদ্ধি মন্ষ্যদিগের উপযোগী নানাবিধ সাধন উপাসনা নানারূপে 
শাঞ্জে ধ্যবস্থাপিত হইয়াছে! যদি কেহ বলেন, প্রাণকম্মছাড়। অন্য যে 


আঁভুদর্শন (ভগব্দলাভ)। ৭৫ 
সঞ্ল উপাসনা বা! নাধন নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল উপাসনাক্রমে কি 
ভগ্রবানকে পাওয়! যায় না? তদৃত্তষ়ে এই মা বলিতে হয়, এই গ্রঙ্থের 
উদ্দেশ, কোন মতের নিন্দা বা থগডন করিয়া কোন যত স্থাপন করানয়। 
গ্রন্থের উদ্দেহ্,---মনুয্য কি ভাবে হৃষ্ট হইয়াছে, কি ভাবে পরিবর্তিত ক্য়াছে, 
প্রকৃত মন্ধষ্যত্ব কি, অনুষোর ধন্ম বাঁ কর্ম কি, কি জন্ত মানুষ শ্বাভাবিক 
ধঙ্মী কর্মের অধীন থাকিতে পারে না, অধঃপতিত মনুধ্য কিরূপে পুনরার 
পু অবিটিত হয়, কেমন করিয়া মানুখ ভগবানে মিলিত হয় ও সেই মিলনের 
উপায় বা সাধন কি প্রকার । সুতরাং এই গ্রন্থে শুদ্ধ শ্ভাবের সেবক বা 
প্রকৃত মন্ষ্যের ভগবতপ্রাপ্তির উপায় যে একমান্র প্রাণকর্্ম তাহাই বলা 
হইতেছে; কিন্তু তা বলিয়া যেন এরপ সিদ্ধান্ত ন! হয় যে বিকৃতশ্বভাব মনষ্যের 
গক্ষে যখন প্রাণকর্মের ব্যবস্থা ময় তখন আজকালকার সাধারণ অধঃপতনের 
দিনে প্রবণ কর্ন ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য উপ'সনারই অন্থগামী হওয়া উচিত, 
এরূপ কুতর্ক ও খযুজির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কেননা, মানুষ যথার্থ মানুষ 
ন! হইলে তগবল্লাভ বা আত্মপ।ক্চাৎকারের অধিকারী হয় না। অধঃপতিত 
মন্গষ্যের যদি কিছু প্রথম উগাসন। থাকে তবে অধ্ে মনুষ্যত্ব লাভ করা, মনুষ্যত্ব 
লাত হইলেই দেবত্ধেক্র বা তগনানে মিলিত হইবার স্বতঃসিদ্ধ আকাঙ্খ। জন্মে 
এবং সেই আকাঙ্র উদ্ভব হইলেই প্রাণকর্শের সাধনের গ্রক্কৃত সময় আরজ 
হয়। গ্রস্থারস্তেই দেখান হইয়াছে যে, মানুষ স্থলিতপদ হওয়াতেই, ও এক 
ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াই অসংখ্য দেব দেবীর বা! কল্পিত দেবদেবীর উপালক 
হইয়! পাড়য়াছে; স্থৃতরাং পুকল মনুষ্যের বিচারবোধগম্য আত্মানুসন্ধান ও 
একেশ্বরদর্শণের একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা প্রাণকর্মগ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। 
পূর্বে বল! হইয়াছে, শাস্ত্রে কছুরই অভাব :নাই, মানুষের যখন যে রকম 
অবস্থা, যেরূপ রুচি, তদনুরূপ ব্যবস্থা, উপাসনা! ও দেবদেবীও নিনাপত 
হইয়াছে; ফলে দড়াইয়াছে, কান কিছুরই ঠিক নাই, স্থির মীমাংসা লাই, 
কাজেই সম্প্রবারভেদ, উপ'ননাভেদ লইয়! উৎকর্ধাপকর্ষের ভয়ানক বাদাক্রধাদ। 
মানব হাজার অধার্টিক হউক, হাজার কুকম্ী থাকুক, ভগবানকে কিন্তু 
পাবার অধিকারী, তগবানের উপাসনার অধিকারী, অতএব অনহৃপদেশ বর্জন 
করিয়। যদি এক সাধারণ উপদেশ দেওমা হইত যে, মান্ধুষ সর্ধাগ্রে ধার্টিক 
হইবে, তাঁরপর উপাসনার অধিকারী; তাহ! হইলে আর দ্লিন দিন উপাপনান' 
দোহাই দিয়! মাগ্ুষের কুকর্ম ও পাপরৃথি হইত না, মানুষকে দিন দিন সেবা- 
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পরাদী হইতে হইত লা ।, “একবার হরি নামে যত পাঁপ হরে। পাপী হয়ে 
তত পাপ করিতে না পারে ।।৮ ইত্যাদি বচনে একদিকে যেমন নামমাহাক্ম্যের 
চরমনীম! বর্ন! করা হইয়াছে অন্যদিকে তেমনই নির্কবোধের পক্ষে পাপের 
প্রশ্রয় 'দেওয়! হইয়াছে; কেন না পাপী, যেন.জীবনে যতই»পাপ করুক »1 কেন 
একবার ভগবান্কে ভাকিতে পারিলেই সব পাপ মুক্ত হইয় যাইবে 
ভগবানের নাম কিন্তু যেমন তেমন করিয়া করিলে ভগবানকে পাওয়া গায় 
না, ভগবানের দয়! হয় না) অনন্যমন ঝ একগ্রাণ হইয়া ভগবানের নাম 
করিতে পারিলে তবে তুগবানের দয়! হয়, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। 
ক্চানন্যমূন, একগ্রাণ হইতে হইলে, মন প্রাণের সাধন জানা চাই, ইচ্ছা করিলেই 
” অ.তশ্যকফ হইলেই অনন্যমন, এক প্রাণ হওয়া যায় না, শত শত পাপ 
15716 ভগবানকে ডাকিতে পারিলে পাপ মুক্ত হইব, মনে করিয়া, পাপ 
ও কন)তটাববেচনা করা মুখের বিচার, পরন্, পূর্বোক্ত বাক্যের যদি কিছু 
সদএ7, নহদ্রদ্দেশ্্ থ।কে, বে এই ঘযে,যতবড় পাশী হউক ন! কেন, কিন্তু, 
ভন্যদানকে উকনার অধিকার আছে, তবে যে মুহুর্তে ভগবানের নাম করিবার 
প্রাবুন্তি হই পে, ই মুত হইতেই ভগবানের নামে শপথ করিয়া পাপকার্ধা 
হইতে বিরত হইতে হইবে এবং পরবর্তী কালে একমাত্র পুণাকম্মেরই অনুষ্ঠ।ন, 
আচরণ চলিতে থাকিবে । পাপী পাপ কাধ্যে বত থাকিয়া, কখন ভগবানের 
নাম করিবার অপিকারী হয় না, পুণ্যকর্ম্মকারী ধার্সিকেরই ভগবানকে ডাকিবার 
অধিকার। ভগবান দয়াময় বুঝিতে, তগবান পাপীকেও দয়া করেন, পরিত্রাণ 
করেন বু'ঝতে হয় না, পাপী পাপকর্দ্ণ ছাড়িয়া, পুণ্যকর্ম করিতে থাকিলেই 
ভগবানের দয়। হয়, পূর্বে পাপী ছিল বলিয়া ঘ্বণা করেন না, নুৃতন্লাং পাপীরও 
পরিত্রাণ হয়। বর্ভগান সময়ে এমন অনেক কুতার্কিক আছে, যাহারা মি 
কথার তর্ক করিতে শিখিয়াছে,__যে ভগবান যদ্দি পুণ্যাত্মাকেই পরিভ্রাণ করেন 
তবে তার দয়া কেমন করিয়া বুঝিব, পুণ্যাত্মা ত নিজের পুপ্যের জোরেই 
উদ্ধার পায়, পাপীর উদ্ধার না হইলে ভগবানকে দয়াময় বলিতে পারি না! 
কিন্তু এপ কুতর্ক করিবার আগে যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে পাগী কি 
অবস্থার মুক্ত হইবে, তবে নিশ্চয়ই ভাবিতে হয় যে পাপী পাপকর্ম্মবিরত হইয়া 
ভগবানের শরণাঁপর হইতে পারিলেই মুক্ত হয়। ভগবানের দয়াময় নামের 
গাঁরচঘু, দেহান্তকালের পরবস্তী কালের বিচারব্যবস্থা অনুমান বা সিষ্কাস্ত 
করিয়। বুঝিতে হয় না, পরিদৃশ্রমান জগৎ দেখিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়| 
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যায়। ভগবান, পাপী পুণযায্মা, চোর:সাধু সকলকেই সমভাবে বিচরণ ও বাস 
করিবার অন্য পৃথিবীতে স্থানান, সকলকেই লমভাবে জল বাধু শশ্তাদি, 
আলে অন্ধকার বিতরণ করিয়া থাকেন--ইহ। অপেক্ষা দয়ার পরিচগ্ধ আর কি 
হইতে পারে! পূর্বে ব্লা হইয়াছে ভগবৎরাজ্যে প্রাণীগতে সমন্তই 
সাধারণ নিপ্মাধীন, ভগবানের সেই নিয়ম অখণ্ড ভাবে অনস্ত কাল ধরিয়া 
চলিয়। আদিতেছে এবং মনুষ্য সাধারণ নিয়মাধীন হইলেও শ্রেষ্ঠ জীব ও জ্ঞান- 
সমন্থিত বলিয়া ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, কর্ম করণে স্বাধীনতাবে সক্ষম এবং তজ্জন্য 
কর্ধানুযায়ী ফলভোগও করিয়া থাকে । শরীরযাত্রানির্বাহ ও দেহধারণ- 
বিষয়ে যেমন সমগ্র মানবকে এক সাধারণ নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তদ্রপ 
ক্াত্মানুন্ধান ব। ভগবত্প্রাঞ্তি জন্য, সমগ্র মানবের পক্ষে এক সাধারণ পথ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং দেই সাধারণ নিয়মই প্রাণের সঙ্গ, প্রাণের সাধন ব 
প্রাণকন্ম ) গ্রাণ কর্মের নামান্তর আত্মক্রীয়!, আজক্রীয়ায় রত থাকিয়া সিদ্ধি 
লাত হইলেই আত্মার দশশণ লাভ হয়। জন্ম, বাল্য, যৌবন, জরা, মৃত্যু ও দেহ- 
ধারণ [ব্যয়ে যেমন সকল মন্গুধকেই এক নিয়মাধীন হইতে হয় তেমনই আত্মান্ু- 
সন্ধান বা ভগবৎ প্রাপ্তি জন্য এক সাধারণ পথের নির্দেশ হইলে সকলেই সেই 
পুথ অন্ুধরণ করিতে পারে এবং ভগবানেরও একত্ব, অদ্ধিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়; 
তাহা না হইয়া ভতগবৎগ্রাপ্তির অসংখ্য পথ, অসংখ্য উপাসনা নির্দেশ করিয়া 
ভগবৎপ্রাপ্তির যথার্থ উপায় ছুর্ববোধা হইয়া! গিয়াছে । বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ২ 
স্থানের জল আোতের মহাসমুড্রে শেষ মিলনের ন্যায়, সকল উপাননার শেষ 
ফল্তগবতপ্রাপ্তি, এই রূপ যুক্তি তর্ক প্রমাণ সিদ্ধান্ত না করিয়া যদি মীমাংসা 
হইত--যে মানুষ যে দেশে যে বর্ণে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, 
সকলেই জন্ম মৃত্যুর ন্যায় এক সাধারণ কর্ম বাঁ উপাসন! দ্বার! আত্মদ শরণ বা 
ভগবস্লাভ করিতে পারিবে ও তাহ! হইলে মনুষ্য জগতকে আর তগবৎপ্রাপ্তি 
-বিষয়ে নানা প্রকারে (বিড়ঘ্বিত ও উপাসনায় বিরত হইতে হইত নাঁ। প্রাণকর্ম 
লিখিয়! কাহাকেও বুঝইতে পারা যায় না, সুতরাং প্রাণকশ্মকারী পুকষের 
ব1 সবগুরুর আশ্রয় লইত্বেই হইবে। প্রাপকন্ম, আবত্মদর্শশ বা ভগবৎপ্রাপ্তি 
বিষয়ে যতই বিস্তৃত ব্যাথা বা শাস্ত্রীয় প্রনাণ দেওয়া যাক না কেন, তাহাতে 
কতক গুলি কথা ঝ| প্রমাণ শিক্ষা! ভিন্ন কাহারও অন্ুভবসিদ্ধজ্ঞ।ন জন্মিবে 
না অথবা ক্কোনরূপ ধারণ হইবে ন। প্রাণকর্দের ভিতরেই প্রাণ, অপান* 
নমান, উদ্ধান, ব্যান--পঞ্চপ্রাণ) যব, নিয়ম, আলন, প্রাণাযাম, প্রত্যাহার, 
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ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যৌগ) ইড়া পিঙগলা সুষমা! তিন নাড়ী; 
সুলাধার, স্বাধিষ্ান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞ। এই ছয় চক্র তদত্তর 
সমাধিতে বা যোগ সিদ্ধিতে সহম্রারে অবস্থিতি। কাজেই ই সকল সাধারণ 
বুদ্ধি ও মনের অগো্র বিষয়ের বৃথা আলোচন! করিয়া গ্রন্থের কলেবঝু বুদ্ধিতে 
আবশ্ক নাই। তবুও প্রাণকর্থবের বৎকিঞিৎ আভাস বুঝতে হলে, সকল 
মনুষ্য স্বর্ণের স্থখসেব্য সর্বর্ধন্মসমন্বস্নকারী শ্রীমস্তগবদগীতার কয়েকটি শ্লেক 
পড়িলেই প্রাণকশ্মের আভাস পাওয়া! যায় ;-- 

“যোগী যুস্তীত সততমাত্মানং রহুসি স্থিতঃ। 
একাকী যত চিত্তাত্্| নিরাশীরপ রগ্রহঃ | 
শুমে দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ | 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিশীচং চৈলাজিন কুশোভরং ॥ 
তন্ৈকাগ্রং মনঃ কুত্ব। যত চিভেক্ডিয় ক্রিয়ঃ । 
উপবিশ্যাসনে ধুগ্জ্যাদ যোগমাত্ বিশুদ্ধয়ে ॥ 
নমং কায়শিরে।গ্রীবং ধারয়্চলং স্থিরঃ | 
ংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন, ॥ 
প্রশান্ত।তব। বিগতভীর্রক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ । 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে। যুক্ত আঁসীত মৎপরঃ | 
যুগ্তনেবং সদাত্মানং যোগী শিয়ত মানফঃ | 
শীস্তিং নির্ববাণপরমাং মতসংস্ামধিগচ্ছতি ॥ 
শোত্রাদীনীন্দরিয়াণ্যন্য সংযমাগ্নিষু জুহবতি । 
শব্দাঁদীন বিষয়াণ্যন্য ইন্দ্রিযাগ্লিযু জুহবতি ॥ 
সব্ধাশীক্ড্িয় কন্মাণি প্রাণকন্মাণি চাপরে । 
আত্ম সংযম যোগাগ্রৌ জুহ্বতি জ্ঞীন দীপিতে ॥ 
অপানে জুহ্বতি প্রাণ প্রাণেইপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতীরুদ্বু। প্রাণায়াম পরায়ণাঃ | 
অপরে নিয়তাহার।ঃ প্রাণান, প্রাণেছু জুহবতি ॥ 


আত্মদর্শন (ভগবদ্লাত)। ৭১ 


স্পর্শীন কৃত্বা ₹হিববাহাং শচক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 

প্রাণাপাশোৌ ল্গোকৃত্ব! নীপাভ্যন্তরচারিত1ি॥ 

খতেক্দ্িয়ণনোবুদ্ধিঘুনির্মো - পরার়ণঠ। 

বিগতেচ্ছ।ভগ্মক্রোধঃ যঃদ্দ। মুক্ত এব সঃ॥ 

সর্ববহারাণি সংযম্য মনে।ধদি শিরুধ্য চ। 

ুদ্ধ্য।ধ্যায়াত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম,॥ 

ওশিত্যেকাক্ষরং ত্রন্ম ব্যাহরম্মা মনুন্মারন। 

যঃ প্রঘাতি ত্যজন, দেহং স যাঁতি পরম।ংগতিম, 

কণিং গ্রাণমনুশাসিত, রত 

অগোরশীয়াংসমনুম্মরেদ, ঘঃ। 

সর্ব্বস্থ ধাতার মচিন্ত)রূপম। 

আদিত্যবর্ণণ তথসঃ প্রস্ত1ৎ | 

গুয়াণকালে মুনসীহচলেন, 

ভক্ত্যা যুক্তো বোগ্রবলেন চৈব। 

ভ্রবোর্ধধ্যে প্রাণমাবেশ্ট সম্যক) 

সতং পরং পুরুৰমুপৈতি দিব্যং ৮ 
পূর্বোক্ত সাধন সিদ্ধিতে কোন বর্ণের বা জাতিরই, কোন ধর্মাবলর্খীরই বাঁদাহু- 
বাদ করিবার কিছুই নাই, কেবল মাত্র এক মন্ত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক খাঁকিতে 
পারে, কিন্তু ইহাঁও দেখিতে হইবে যে, শুদ্ধ ভারতবর্ষের আর্ধাজাতির সাধনে 
ভিন্ন অন্য কোন জ্রাতির সাধনে ব| উপ'সনায় মন্ত্রের ব/বস্থা নাই ॥। সাধারণতঃ 
কল মনুধ্যই ভগবানুকে স্ব স্ততি দ্বার! ডাকিয়া থাকে এবং ভারতের বর্তমান 
আর্ধ্জাতির ভিতরে ও সাধারণতঃ*স্তোত্রাঘি বা ধ্যানাদি পাঠ রূপ উপাসনার 
বিধান আছে, কেবল মাত্র আত্মক্রিয়াকারী যোগীগণই স্তব স্তুতি ছাড়িয়া! দিয়া 
ক্রিয়াযোগে মন্ত্রঘারা ভগবানের আরাধন! করেন। এই মন্ত্রের অর্থ কি, 
মন্ত্রের ভিতরে কি আছে, তাহা! সহজে বুঝ! যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া 
লাধারণভাবে বুঝলে-_মন্ত্রকে সাহ্কেতিক নাম বা উপাসনাবাকা মনে হয” অথচ 
শাস্ত্রে কোথাও সে ভাবে নির্দেশ নাই। পূর্কোক্ত শীতাশ্লোকের ভিতর 
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যে. .প্রণবজপের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই প্রণবের অর্থও এক্ষণে নান গ্রন্থে 
বিন্তুত রূপে লিখিত হইয়াছে। যাই ইউক প্রণব বা ম্ত্ের অর্থ ব্যাখ্যা 
করা এখানে উদ্দেস্ত নয় তবে প্রণবমন্ত্রের উল্লেখের কারণ, আত্মক্রীয়ায় 
প্রণব জপ প্রভগবান কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং প্রণব বা মন্ত্রের 
ভিতরে যে কিছু গুপ্ত রহস্ত বা পদার্থ আছে, তদ্িষয়ে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই 
এবং শাস্থে গ্রথবের রূপের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই গুপ্ত 
বুহহ্থোর অনুভূতি বিনা সাধনে, বিনা সিদ্ধিতে হইবার নয়। কন্ব ভূমিতে 
সকলেই কর্ম করিতে আসিয়াছে, “দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্ং* বাস্তবিক সত্যবাক্য 
হইলে ও দেহাত্ববুদ্ধি থাকিতে কোন মন্যোর মুছর্তের জন্য কন্ত্যাগের 
ব্যবস্থা! নয় । “দৈব বলিতে, ভগবানের অথগুনীয় নিয়ম, এবং “কর্খা' বলিতে 
জন বিচার পূর্বক নিয়ত সেই অথগুনীয় নিরমের অনুবর্তণ করা। আত্মানু- 
সন্ধান করিতে হ্টলে, অণ্ে আত্মকর্ম্ের সাধন, কর্দের পধিসম]্িতে ব| 
সাধনের সিদ্ধিতে আত্মদর্শণ ব৷ সেই দিবা পরম পুরুষকে প্রাণ হওয়া যায়। 


সম্পূর্ণ । 





